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তাহুল বণিক্‌। 


2, ঠি.99ত্ত, 19. 


তাল ব্ণিক্‌ 


বঙ্গীয় তাম্ষলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস । 


জাতিতত্ব ১1471 
২ ১ বিশ 
সতশ্দ্দের বৈশ্যন্ত বিষয়ক পরস্টান3 2০. রা 


সম্থলিত। 














শ্ীঢুগাচরণ বক্ষিত সম্পাদিত । 


লাশ দশা নানাপ হখ।। 

কে আদাদর্শলেন ঢ।) 
শন্ধিতব । 

কেবল: শাঙ্গসাশিভ। ন কচাবাবিনিরণয়ঃ 





(বৃষ 








হানি পজায়তে॥ 


লা লস টাকা! 


বিজ্ঞপ্তি । 
শী 

১৩০৪ বঙ্গাব্দ নব্যস্ভারতে “বাঙ্গালী বৈশ]” শীর্বক একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৩৮ অব্দের ত্বাশ্রিন মাসে মহাজন বন্ধুর 
অতিরিক্ত সংখ্যায় “তা শ্বলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়” নামে অন্য একটি 
প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এতদুভয় অবলম্বনে বর্তমান পুস্তক 
মঙ্কলিত হইল। এতৎ সম্পাদন কল্পে আমি অনেকের নিকট 
সাহাব্য পাইয়াছি। স্থল বিশেবে তাহারা কি লিখিয়াছেন, তাহ। 
শবণ করিবার অবসর গাই নাই। এজন্য আমার কর্তব্য সম্পাদনে 
ভ্রটি হইয়াছে । বাঞ্গালী বৈশ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময়, 
আশা করিয়াছিলাম, কোন উপযুক্ত লেখক বিস্তুতাবে প্রস্তাবিত 
বিধয়ের আলোচনা করিবেন; এ পর্য্যন্ত কাহাকেও উদ্যোগী না 
ন! দেখিয়া শারীরিক অপটুত| সন্বে পুনর্নার আমাকে অগ্রসর 
হুইত্বে হইল। আমার উক্তি অন্যের দার! লিপিবদ্ধ হইয়া রচন! 
কাব) সমাধ; হইয়াছে। তাম্বুলী সভার প্রথম অধিবেশনের দিন 
রাজকীয় জাতিতন্খ নিরায়ক কাধ্যালয়ে প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ 
সমেত তাম্বুলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্বঙ্গীয় তাম্বূণী 
বৈশ্য” নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থ তাগার পরিবদ্ধিত 
তৃতীয় সংস্করণ । সৎশুদ্রের অন্তর্গত বৈশ্যশাখায় অপর জাতির 
তি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, 
অতএব জাতিতন্থ অনুসন্ধানকারী পাঠকমাত্রকে অনুরোধ করিতেছি, 
কৃপ। করিয়। পুস্তক খানি পাঠ করিবেন। প্র 


কাশীধাম। 
ফল্গৃহ্সব। | শ্রদর্গাচরণ ভূতি । 


মখখ ১৯৫৭ 


সুচী । 


উপন্রনণিকা। 


যোগাতরের সংরক্ষণ "১ 


মানবের আবির্ভাব ২২ 
ভাষার উৎপন্ি ১০৩ 
সংযোগ অপাপেক্ষ, সংযোগ সাপেক্ষ 
ও বিভক্তি সম্পন্ন ভাষা ঘর 
আর্ধাদাতি এত, 
কার্য জ্রাতির ভারত গ্রবেশ ন্‌ 
খখের ১০ 
বর্ণ শবোর অর্থ রং ১ ই 


বর্পভেদ বিষয়ক নপক ২ ১২ 
বৈদিককালে বর্ণভেদের 'আভাম ১৩ 
মহাভারভীয়কালে বণভেদ ১৪ 





অনাধ্যজাতি "০৮ ২১ 
আধাঁকরণ. * ১ ২৩ 
বন্কর জাতি চি ২০ 7 
বৈশ্র শৃদ্ধ হইবার কারণ. ২৫ 
প্রাকৃতিক জাতি ২ ২৫ 
ককেশীর নিগ্রিটো। জাতির 

মিশ্রণ 2.2 
সক্কর হইবার কারণ ... ২৯ 
অনাধ্যের আর্দাধর্শ এহণ ১৯ 
নব ত্রাঙ্মণ ৩১ 
নবক্ষবিয় ... মহ ৩১ 
ন্ববৈশ্য তত ৩৩ 


খ্ষগেদের কালে জাতিভেদ "৮ 


প্রাচীন মহাভারতের যুগে 


জাতিতে 


দাশনিক যুগে জাতিতেদ 
1 খৌদ্ধযুগে আতিতেদের শিথিলতা 


| পৌহাণিক যুগে আাতিডেদের 


কঠোরতা রন্ধি 


' মঙ্গোলীন্ অনাধ্য 
এত্তমান হিনদুধর্দের অভ্যুদয় 


নেপানীস্স জাতিভেদ 


বঙ্গে আধ্যনিবাস 


অনার্ধা জাতির দেবতা 


লন 


৷ বাত প্রকার শুদ্ধ 


নংশৃজ ২ 


নহশাথ 


1 শুণ ক্র অর্থ 


বৈশা নির্ণয় 


। ৮ মধুসদন শ্মতিরহ্থের অঙ্থ- 





্ 


মোদিত ব্যবস্থা 


আহুষ্ঠানিক বৈশা 


তাত্ব,লী বৈশ্য 


দ্বাতীয় জীবনী শি 


তৃতি উপাধি 


৩৫ 
৩৭ 
৩৭ 
৩৮ 


এ 


৩৯ 
০ 


৪১ 
৪৭ 
৪৭ 
৪৮ 


8৮ 


উপবীত গ্রহণে স্বেচ্ছাঁচারিত! 
শাহ্রাধ্য্নের 'সবশ্যকতা 


বর্ণভেদ্ সম্মানের নিদান - 


নবশাধা ঘটক্‌ 


যোগ্যতর হইবার পযোননীম্া 


সহন্ধ-নিপয় | 
তাখুলীর উৎপত্ি 


স্মার্ত শিয়োমণিক্স ব্যাথা ৮" 
হিনুস্থানি ও বাঙ্গালী ভাঙ্গুলীতে 


অনৈক্য 
তাহ্বুলী পুজা 
পরশুরাম 
বৌদ্ধ নিদর্শন 


্মার্ড ভট্টাচারধ্য **- 
বর্দমানে বস্তি স্থাপন 


কোৌলিন্ত 
কুলগঞ্জি 


নবাঁগতের কন্য! গ্রহণ করায় 


দলভেদ 
১৪ গ্রামী 


৪২ গ্রামী (আদি) 


নাগবরী 


বিস্ুপুরের ৪২ গ্রামী 


রাদহাটা 
অষ্ট গ্রামী 
চতুগ্রঁমী 


দক্গিণটাড়া ৪২ গ্রাী 


নপ্তগ্রামী 





%৪ 


৪৯ 





| হুলপৃজা! ০ তা ৬১ 
৩৭ আশ্রম **' ৯০ ৬২ 
গোঠি বন্দনা ... ১০৬৩ 
উপাধির অর্থ ৬৪ 
আদিসমাজের বদতি ৮ ৬৫ 
গোত্র ও 'গ্রবর রা ৬৫ 
কে কুলীন তত ৬৬ 
কুণীনেক সন্মান ৬৯ 
গোজের একত! তত ৬৮ 
জন সংখা! নত ৬৯ 


বদ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী 


সমাজ | 
বার্যযক্ষে্ হত সক 
৮ গণেশচজ্জ দে ৯ ৭ 
শ্রীমুগলকিশোর কর তন ৭5 
প্রিচন্র 25 ১ 


বঁচির ১৪ গ্রামী সমাজ। 


কুলপন্জি (কুলঞ্জি-_কুলজী ) *২ 


কৃতী হইবার উপায় ১ ৭৫ 
বৈচির মন্দির তত ৪ 
ভ্রনফরচক্জ পাল চৌধুরী... ৭৬ 
অীচতীলাল লিংহ তত ৭ 
জমিদার ১০8৮ 
বিঘবান ৭৮ 
পরিচয় .।, ১ ৭৯ 


বিষুপুরের বর্ধমানিয়। ৪২ 


গ্রামী সমাজ | 
লাক্ষার ব্যবসার ০৮1৮১ 
শীবক্ষান্দ দত শত ৮১ 
“জিজ্ঞাবা পড়ার খাতা” *** ৮২ 
৬ শ্রীপতি কর ০৮২ 
পরিচয় ৮৫ 
বাকুড়ার রাজহাটা সমাঞ্জ। 

ইতিবৃত্ত ৮৮৬ 
শ্রাগিশীশচন্ছ্র দত্ত বি, এল, ৮৭ 
গ্রজক্ষয়কুমার দত্ত বি, এ, ৮৭ 
৬ নবীনমোহন দত্ত ৮৮ 
পরিচয় ৮৮ 

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী 

মমাজ। 

ইতিবৃত্ত দ.. ৯২ 
জগন্নাথ ৯২ 
২২ বাইশ স্থান ৯২ 
শ্রীরেলোক্যনাথ রক্ষিত ... ৯৪ 
লৌহ ব্যবসায় ন্ 
উতৎকল অক্ষরে লিখিত 

কুলপ্ী ৯৪ 
ধন্মের ধ্যান মহ 
মায়াপু্ ৯৫ 


৬ জপ্দোগয মঘিক মত 


৬৪ 


বালের রাজবংশ ৯৮ 
রাজ_প্ীবৈকুঠনাথ দেখ বাহাহক্জ ১০৫ 


পরিচয় ৪৪১৯৭ 
"মেদিনীপুরের চতুগ্র্ণমী 
সমাজ |" 
ইতিবৃত্ত ১০১১৯ 
শ্রীউমেশচন্্ দত্ত ৯২০ 
পরিচয়, ০০৯২১ 


হুগলির দক্ষিণক্টাড়া ৪২ 





শামী সমাজ। 
মহাত্বা গোবদ্ধন রক্ষিত *** ১২২ 
প্রাতঃম্ঘরণ ৯২ 
তারকেশ্বরের মন্দির ০ ১১৪ 
1 ভ্রীবিপিনবিহারী দে এম, এ, ১২৮ 
1 শ্রীরামযাহু রক্ষিত ১২৯ 
| পরিচক়্ ১৩, 


| কুশদছের সপ্তগ্রামী মমাজ। 


। সপ্তগ্রামী সমাজের উৎপাত্ি 


১৩২ 

যগামের ইতিহাস ২৩২ 
হ্্গীর হাস!ম। ১৩৩ 
সাস্থ অংগ্রহে অত্য।চার ১, ৩৫ 

| কুশস্বীপকাহিনী ১৩৮ 
১৪১ 


| ভিন্ন সযাগ্জের কত! গ্রহণ, ত 
1 পুরি 


ভুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রাম 


সমাজ। 
ইতিবৃত ... , ৮ ১৪৫ 
শ্রহারাণচ, দে বি, এল, ১৪৫ 
শরিচন্ছা ৯ সত ১৪৬ 


বনকাটি ণগোয়ালপেড়েশ 
অক্টগ্রামী সমাজ । 
ইতিবৃত্ত বি সত ১৪৮ 
ভ্দক্ষিণেশ্বয় হালদার বি, এল, ১৪৮ 


কোতরাপুরের উৎকল অ্ট- 





আ্রামী সমাজ । 
কৌলিন্ত বিদ্বেষ ১১৯৯ 
চাদ ৯ ১৪৯ 
শ্রপ্যারিমোহন গুঁই দাম ১৫০ 

খড়গপুরের পসংসেরে৮ ৪২ 

খ্রামী সমাজ। 
শ্রন্ধারকানাথ কু: *** ১৫1 

সমাজ ভেদ । 
১২টি সমাজ ১৫5 
সিংভূমের তাঘুলী ২১৫১ 
তামুলিয়া ত ১৪১ 
স্বদেশ অপেক্ষা! বিদেশে সংখ্যা- 

ধিক্যের কারণ: -৮ ১৫১ 

সব্বদ্ধারি বিবাহ ২১৫২ 


সন্থিলনের উপ - ১৫২ 


] 
| 
| 
| 





বিবাহ পদ্ধতি । 


বিজ্ুপুরের ৪২ গ্রামী 

১৪ ্রামী 

আহানাবাদেক্ অষটগ্রামী ... 
মেদিনীপুরের চতুগ্রামী ... 
কুশদহের সপ্ডগ্রামী 
ছুবরাজপুরের পর্মী ৪২ গ্রামী 


১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৭ 
১৬৭ 
১৭১ 
১৭৪ 


বৈশ্যাত্বের আলোচনা । 


বিশ্‌ ও বৈশ্য শবের অর্থ এক 
বিশ ও দ্ধ ধাতুর অর্থ এক 
আধ্য ও বৈশ্য এক 
পারমার্থিকতা 

যাত্তিক বা যাজ্য 

অযাজ্িক ঝা! অযাজ্য 

বর্তমান জাতিডেদের মূল ** 
তাঙ্বলীর আর্ত ও বৈশ্য 
তাহ্,লবণিক 


1 উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাদ 


তাল সম্মানের উপহার 
দলভেদের কারণ 
পারমার্থিক বিষয়ে উদাদিগ্ক 
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কলিকাতা, 
জীনীদরতন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত | 
কটন সীট ১৫৩/১ লংখ্যাত গৃছে গ্রাপ্য । 
আর্ধাযন্, ফাইনআটগ্রিট্টিং নিণিকেট ও হরি 
২৫ নং শ্যামপুকুর ছাট, ীগিরিশচক্র ঘোষ ঘারা! মুছিত। 


বঙ্গীয় 
তাধুলী বৈশ্য। 
উপক্রমণিকা । 


জগ্রভে কোন জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ এক রূপ থাকে না। সকলেই 
কাল সহকারে পরিবর্তিত হইতেছে । এ পরিবর্তন আন্তরিক, কেবল বাহিক 
নহে। ইহাতে শুদ্ধ গুণাস্তরাধান ছয় এমন নহে, ইহাতে প্রকৃতিগত প্রভেদ ও 
জন্মে। এই পরিবর্তনবশে এক জাতীয় জীব বা উত্তিদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
অন্ত এক জাতীয় জীবের বা উদ্ভিদের প্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে। তৃতত্ব পর্- 
লোচনা করিলে জানা যায়, ষে অগ্রে এই পৃথিবীতে উত্ভিদ্‌ ও জীবের কতিপয় 
জাতি মাত্র বিদামান ছিল, পরে অপীম কাল সহকারে তাহা হইতে অনংখ্য 
জাতীয় উত্তিদি ও জীবের প্রাহুর্ভাব ঘটিকা নর্বশেষে মানবের উৎপত্তি হ্ই- 
রাছে। ভৃপঞজরের নিয়ত স্তরে অপেক্ষাকৃত অয মংখ্যক জীবের ও উত্ভিদ্বের 
চি পাওয়া যায়, কিন্তু যত উর্ধস্থিত স্তরে উঠ| যায়, তত অধিক সংখাক 
জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। ভুমগুলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে 
সংঘটিত হইয়াছে সুতরাং পূর্ববন কালে অল সংখ্যক জাতি বিদ্যমান ছিল ; 
অধুনাতনকালে ক্রমশঃ অধিকতর লাতির স্থষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এইবে 
ক্রমশঃ অধিকতর জাতির টি হইয়াছে, ইহা কখনই শৃ্ত হইতে প্রাহুভূত 
হইতে পারে না। পূর্ব পূর্ব জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির স্তি হই- 
ক্বাছে।: যে প্রক্রিয়া ছারা এক জাতি হইতে অন্ত জাতির এরপে গ্রীছূর্তাব 
হয়, অথবা হৃষ্টি-পারম্পর্্য বিধৃত থাকে, তাহাকে গ্রারুতিক নির্ধাচন অথবা 
যোগ্যতরের সংরক্ষণ বলে । প্রন্কৃতির নিয়ম অনুসারে যাহ! সারতুক্ত ও ু- 
সম্পযন, তাহা রক্ষিত হয় এবং যাহা নিস্তেজ ও নিকট, তাহ বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । এই প্রাকৃতিক নির্বাচনবলেই ভিন্ন জাতীয় উদ্ভির্‌ বা জীব 
আপন হইতে উৎষ্ট জাতিয় উৎপাদন করিফা ক্রমে হাস হইরা, হয়, এককালে 





২ বঙ্গীয় সতাঙ্থূলী বৈশ্য। 


বিলুপ্ত হর, না হুর হীনভাবে অবস্থান করে। এই প্রাক্লৃততিক নির্বাচনের 
বলেই হুক্ষ হইতে স্থূল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, খু হইতে জটিল ক্রমশই উত্ততত 
হইতেছে । 

এই গ্রাকৃতিক নির্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মান্থসারেই কালে 
কালে এই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। মনুষ্য যে সৃষ্টির 
নিয়মাতীত হুইরা স্থষ্ট হইয়াছে অথবা একেবারে” আকাশ হুইতে উ্ভত হই- 
স্বাছে তাহা নছে। যেনিয়মে কালে কালে পৃথিবী স্যষ্ট হইয়াছে, যে নিয়মে 
উদ্ভিদ প্রস্তর ও অপরাপর জীব জস্তর স্থ্টি হইয়াছে, সেই একই নিযমবলে 
মহগুযোরও স্ষ্টি হইয়াছে । কি জড় প্রকুতিতে, কি জীব প্রকৃতিতে, যত প্রক্রিয়া 
হইতেছে, তৎসমস্তই চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন। তাহারা যে সময়ে সময়ে 
কোন স্বতন্ত্র শক্তির পরিচালন প্রভাবে খ্ররূপ হইতেছে তাহা নহে। 
তৃণ হইঠে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয় জাতি প্রাকৃত্তিক নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
হইতে যথাক্রমে উদ্কৃত হইয়াছে। জাতি সকল যদি পৃণক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সৃষ্ট 
হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার প্রকার অবস্থা কার্ধা প্রভৃতি সূর্ববতো- 
ভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু বখন দেখা যায় যেকি জড় 
রাজ্যে, কি উত্তিদ্‌ রাঁজ্যে, কি জীব পাজো, সৃষ্টির সর্ধরই ধারাবাহিক শৃঙ্খলা 
বিদ্যমান রহিয়ঃছে--বখন কি টদহিক বিষয়ে, কি ইন্জিয় ব্যাপারে, কি গ্রনন 
ক্রিয়ার, কি মানসিক গুণে, অনেক বিষয়ে জীব রাঁজ্যে পরস্পরের সহিত পর- 
ম্পরের কয আছে, তখন একই জীব হইতে যে অন্য জীবের স্থষ্টি বা রূপান্তর 
সংঘটিত হইয়াছে, ইহা শ্বতঃ সিদ্ধ। অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে জাতি সকল 
এ প্রকার পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়। থাকে। যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন 
গৃহপালিত জন্তর এত পরিবর্ডন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন একটা 
কুত্ব বীজ হুইতে গ্রকাওড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, যখন অবস্থাদে নিষন্ধন 
শোণিত শুক্রের পরিণামে আশ্চর্য্য মানব দেহ উদ্ভূত হইতেছে, তখন ভূষগুলে 
নৃতন জাতি পরস্পরার উতপত্তিও যে অবস্থাভেদ নিবন্ধন সংঘট'ত হইয়াছে, 
তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জাতি সকল যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ কষ্ট 
হুইত, তাহা হুইলে কোন্‌ গুগি জাতি, কোন্‌ খুলি বা এক জাতির অস্ত 
গত ভিন্ন ভি শ্রেণী, তাহা লাই! এত বিসঙ্গাদ ঘটিত না। বর্তদান জাতি- 


উপক্রমণির্কা । ৩ 


পরম্পরার নিম্ন হইতে নিম্নতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খল] যেরূপ হুসঘদ্ধ 
রাহয়াছে, তাহাতে ক্রমিক প্রাছুর্ভাবই দেখ] যায়। নতুবা স্থষ্টিকর্তা প্রথম 
যুগে সরীন্থপের উৎপার্ধন করিক্মেন, তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মত্ত 
জাতির স্প্টি করিলেন, অনস্তর আর এক যুগে তির্ধ্যক্‌ জাতির স্থষ্টি করিবেন, 
ইহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। 

ক্রম-প্রাছুর্তাবের নিয়মানুসারে মানব যে নিয় জীব হইতে ক্রমপঃ প্রাহুভূতি 
হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই । কেবল যে পৃথিবীর স্তর যকল পরীক্ষা 
করিয়া সর্বশেষে মানবের বিকাশ ইহা অন্থমিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরস্ধ 
নিক জীবগণের সহিত সৌনাদৃশ্ঠ খাকায়ও একথা স্পষ্ট বুঝিতে পার] যায়।' 
মানব দেহের আস্তরিক গঠন ও ধাতু সকল পর্ধালোচন! করিলে নিকৃষ্ট জীবেক্ব 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বোধ হয়। মাংমপেশী, শিরা, শোণিত প্রভৃতি নর- 
দেহে যেরূপ, অন্ঠান্ত প্রাণীর দেছেও নেই প্রকার । অধিক কি, মন্তিফেরও 
অবস্থা সর্বত্র সমান দেখা যায়। নিক্ৃষ্টগীব সকল মানবের ন্যায় সংক্রামক 
রোগে আক্রান্ত হয় এবং উভয়েরই ক্ষত মংরোধ একই ওঁষধে নিবারিত হয়। 
মনুষ্য স্তন্যপায়ী জাতির অশ্তভূক্তি। অপরাপর ম্তন্যপান্ী জন্তর সঞ্তানোৎপান- 
নাদি মন্থধোর বংশবিস্তার কার্য অপেক্ষা পুথকৃ নহে। খাদ্যের গ্রহণ ও পরি- 
গাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎ্পত্ভি মন্তুয্যেও যেরূপ, অন্যান্য জন্বতেও 
তদ্রপ। গর্ভাশয়ে শোণিত ও শুক্র প্রথমে ষে অবস্থায় থাকে, তাহা মন্ুষ্যের ও 
নিকৃষ্ট জীবের একই নূপ । মানুষের প্রাথমিক ক্র ও নিক্বষ্ট জন্তগণের প্রাথমিক 
করণ একই প্রকার। কেবল দেহের আত্যস্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, 
সন্তান্ত বিষয়েও আশ্চধ্য মাদৃশ্য রছিয়াছ্ছে। মানবের ন্যার নিবষ্ট গ্রাণীরও 
পাচটা ইন্জ্ি আছে। ন্ুথছুঃখ বোধ, ভয়, সন্দেহ, অপত্য স্েহ প্রতৃতি 
অন্তরিক্জিয়ের কার্ধা ক্ষণ দর্বলাধারণ। এই সকল ও অপরাপর নানা কারণে 
স্থির হইস্সাছে, ক্রমপ্রাহূর্ভাবেই মানবজাতির উৎপত্তি হ্ইয়াছে। পৃথিবীতে 
ভিতিদে ও জীবে সর্বপ্ত অন্যুন এক কোটা শ্রেণীর জাতি আছে। সৃষ্টিকর্তা 
এফ কোটীবার ইহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন, না, জাতিপরম্পর! 
নিককষ্টতর জাতি হইতে পরায় ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে ? 

মানব সথষট প্রক্কৃতির শেষ ও সর্কোচ্চ সৃষ্ট । ওুদ্ধ যে ভুপৃঠের খর 


ঙ বঙ্গীর তাঙ্ব্‌লী বৈশ্ঠা। 


সফল পরীক্ষা দ্বারায় একথা স্থিরীরু্ড ক্ইয়াছে, ?তাহা নহে। অনুমান 
বলেও আমর! একথা বিলক্ষণ হদয়দয করিতে পারি। : বৃক্ষ, লতা, 
ওষধি, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, পর্বত, হুদ, আকাশ প্রভৃতি 
সমুদক়্ স্থাবর জঙ্ষম স্থৃষ্টির পর তবে এই পৃথিবীতে মনুযোর আবির্ভাব হয়। 
মন্দের জীবন ধারণ জন্ত পৃথিবীস্থ সমস্ত দড্রবোরই প্রয়োনন। এই লমস্ত 
অগ্রে ্ষ্ট না হইলে মন্থধ্য একদিনের জগ্যও পৃথিবীতে ভীবন ধারণ 
করিতে পারিত না। পৃপিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সহিতই মানবের লায্মতা 
আছে । মানবের দেহরক্ষার জন্য উদ্ভিদ চাই, আকরস্থিত ধাতুপদার্থ চাই, 
সুদূর নমূদ্র গর্ভস্থিত মণি মুক্তাদির আবশাক--জলজ জন্ব ও স্থল জন্ত - 
সকলই মনুষ্যের প্রয়োজন ॥ সমুদয় সৃষ্টি মন্থন করিয়াই বিধাতা মানবস্থষ্টি 
করিয়াছেন । মানব সমুদক্প প্রকূতিরই সার প্রতিকৃতি। স্থদূর আকাশ স্থিত 
হুর্ধ্য চত্্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মগলীও মানব স্থষ্টিতে সহায়তা করি- 
কাছে । সকলেরই সহিত মন্গষ্যের সম্বন্ধ আছে। মানব দেহের জন্য উদ্ভিদ 
রাজ্যে যাহা আছে, ধাতু রাজ্যে যাহা আছে, জীব রাল্যে যাহা আছে, এমন 
কি জলরাধ্যে যাহা আছে, সযুদয়ই চাই। পার্থিব এমন কিছু নাই, যাহা 
মন্থযোর প্রয়োজনে লাগে না। আবার মানব মনও সমুদর জীব রাজ্যের 
মনের সমট্টি। সর্পের যে ক্রুরতা, শৃগালের যে ধূর্ততা, কুকুরের যে গ্রতৃভক্তি, 
উদ্্রের ঘে কষ্টসহিষুট্তা, বানরের যে চাতুরি, কলি মানববুদ্ধির আয়ত্ত। 
মানবকণ্ঠ সমুদ্গ জীবেরই ধ্বনির অনুকরণ করিতে পারে-_মাঁনবের গতি 
শন্কিও নর্বাজীবের গতিশক্কির সমগ্ি। মানবই হ্ৃপ্টির শেষ বিকাশ। মানব- 
দেছে আসিয়াই বৃক্ষ লতা ধাতু প্রভৃতি জড়রাঁজ্য ও পশ্বাদি চেতনরাজ্য লয় 
পাইক্গ! মানবেরই লববর্ধনা করে ।' গৃতরাং মনধ্য যে শেবসথষ্টি একথা বুঝাই 
বার বিশেষ আবশ্যক করে না। লমুদয় সৃষ্টির গ্রভ করিয়াই বিধাতা বস্থষ্যকে 
এখানে পাঠাইক্জাছেন। হিন্দু শান্রেও বলে, যে আশীলক্ষ যোনি গত হইলে 
পর মন্ধ্ষ্য জন লাভ হয়। হিন্দু শাস্ত্রের মৎস্যযুগ, বরাহ্যুগ প্রভৃতি করন1ও 
এই বৈজ্ঞানিক তত্বের অনেক পোষকতা করে। হিন্দুর মতে সৃষ্টি যে কত 
কালের তাহার সংখ্যা কর! যায় না। প্রথমে জলের স্থত্ি হয়। সমুদযপ জগৎ 
জলময় থাকে। পরে কলান্তকাল ধরিয়া দেই জল হইতে স্থাথর জঙম এ্রভৃতি 
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সমুদয় পরিদৃশামান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর এক এক স্তর পরীক্ষা 
করিলে জান! যাক্স, যে এই ল্যষ্টি এক দিনে ব1 ছুই দ্দিনে সম্পাদিত হয় নাই। 
বহু যুগান্তর ধক্সিয়া. এই স্ষ্টি ক্রমশই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। 

আদিম জন্তবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়। বিবেচনা! করিলে আমরাই ভৃমণ্ডলের 
শেষ ও সর্ব প্রধান অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। এপর্য্যস্ত মন্গুব্যাপেক্ষা! উৎ- 
কষ্ট দীব ভূমণগ্ডুপে আগমন করে নাই, একথা সকলেই স্বীকার করি- 
বেন। আদিম অবস্থাতে ম্যামথ অর্থাৎ কেশরযুক্ত হস্তী, বৃহৎ বৃহৎ সর্প, 
ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীব সকল এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল। 
এ নকল জন্ত এক্ষণে পৃথিবী হইতে এক কালে অন্তহিত হইয়াছে। মস্থুষ্যের 
আদিম অবস্থায় পৃথিবীতে এই সকল পণ্ডরই রাজত্ব ছিল। মনুষ্য ইহাদের 
তয়ে সদা সশঙ্কিত হইয়া গিরিগুহামধ্যে বাস করিত। অন্গষ্যকে একে- 
বাধে নিঃসহায় করির্া প্রক্কৃতি পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য কেবল 
নিজ বুদ্ধিবলেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রাজস্ব লাভ করিয়াছে । বোধ হয় মনুষ্য 
নষ্ট হইয়া প্রথমে আহার অন্বেষণ করিতে সমুদয় সময় ব্যস করিত। 
ক্ুধাতুর হইলে যে পথ্যন্ত ক্ষুধা শাস্তি না হয়, ততক্ষণ কোন কাধ্য ভাল লাগে 
না। ম্ৃতরাং তৎকালে মন্ুয্ের আহারের সংস্থান করাই প্রধান কার্য ছিল। 
মনুষ্য ফতই কেন অনভিজ্ঞ হউক না, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর সর্বকালেই 
ছিল। প্ররুতি তাহার অন্তঃকরণে যে প্রথর বুদ্ধিবৃত্তির বীন্দ বপন করিয়। 
দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি বলেই মে সমুদয় অজ্ঞাত বিষয় উদ্ভাবন করিতে চিরাদশই 
সক্ষম। প্রথমতঃ মনুষ্য লোস্টরাদি নিক্ষেপ দ্বারা পণ্ড হনন করিত। কিন্তু যখন 
দেখিল, তদ্দারা প্রক্কষ্ট রূপে পশ্বাদি হনন করা যার না, তখন স্বকীয় বুদ্ধি 
গুভাবে ধন্ুঃশরের স্ষ্টি কৰিল। মন্থষো আদিম অবস্থার যদিও কোন 
লিখিত বৃত্তান্ত নাহ, তথাপি পুরাকালিক মন্ুযোর যে সকল চিহু প্রাণ্ড হওয়া 
গিয়াছে, তন্বারা তাহাদের আহার ব্যবহার সন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে 
পারা যায়। বর্তমানকালে অনেক ভূতব্বাৰিৎ পিতের! সেই তমসাবুত কালের 
অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ববকালে মানবজাতি বাটা নিম্্াগ 
কৌপল অবগত ছিল নাঁ। আত্মরক্ষায় উপাদ্াস্তর না থাকায়, তাহার! গিরি- 
খুহান় বাস করিত। ত্রমে পর্ধবতাবৃত স্থান সকল তাছায়। অধিকার করিয়া- 


৬ বঙ্গীয় তাম্বলী বৈশ্য । 


ছিল ও নুবিধামত বিল ও হুদে ধীপ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত! 
ইউরোপ খণ্ডে গিরি-গুহা প্রভৃতি পুর্্বকনিক মন্ষ্যের বাসস্থান ও সমাধি- 
মন্দিরে যে সকণ অজ শত্তর ও তৈলসাদদি পাওয়া গিয়াছে, তন্বার] পণ্ডিতের! 
ব্মাদিম মহুযোর পুরাবৃত্ত ছুই ভাগে বিত্ত করিয়া থাকেন। প্রথম প্রন্তয়- 
কাল ও দ্বিতীন্ন ধাতুকাল। প্রথম কালের যে সকল অত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে, লে সমুদয় গ্রন্তরনির্টিত। কোল কোন অন্প পশ্বাদির অস্থি 
বা শৃজে নিশ্দিত। পর পরকালে মন্থষ্ের বাস স্থানে শিকারোপযোগী অনেক 
অয ও পিত্তলনির্টিত তৈগসাদি দেখা যার বটে, কিন্ত লৌহনির্দিত অন্তর 
সর্বব শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহ আবিষ্কারের পর হইতেই মনুষ্য ককষি- 
কাধ্য দ্বারা জীবিকা নির্ধাহ করিতে শিখিয়াছে। এইবপে ক্রমে অতাব 
জ্ঞান ও ততপুরণার্থ বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনই সভ্যতা বৃদ্ধির নিদান। 

মহুষ্য জাতির অবয়ব, বর্ণ, ও ভাষাতেদ দেখিনা বলিতে পারা যায়, তিনটা 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমবিকাশের ফলে আদিম" মহা উৎপন্ন হ্ইস্সাছিল। 
সেই তিন শ্রেদীকে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো নামে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
খভিছিত করিয়াছেন! 

এই আদিম মন্ষ্য মধ্যে ভাষার স্থষ্টি ষে কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয় করা 
ছখবা তাহারা কিরূপ ভাষায় কথাবার্তা কহিত, তাহা জানিতে পারা অতি 
হুকঠিন। কআদিম মনুত্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করুক বা! নাই করুক, 
যী পুরুষে এক সঙ্গে থাকিতে হইলেও ভাষার প্রয়োজন। এ কারণ অনেকে 
অস্থমান করেন, প্রথমতঃ ভাষা ঈ্গিতাত্মক ছিল। কাল সহকারে মনো- 
বৃত্তির পরিচালনে উহা! বর্তমান অবস্থার পরিণত হইয়াছে । এই ভাষ! কিরূপে 
উৎপন্ন হইল, তদ্বিবয়ে তিনটা মত' দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ কেহ বলেন, 
ভাবা অপৌরুষেন অর্থাৎ ভাব! স্থষ্টিতে মনুষ্যের কোন হত্ত নাই, উৎ। ঈশ্বর- 
প্রদত্ত । তাহার। বলেল, বখন ভাবাব্যতীত মননের কোন চিত্ত! অগ্রসর হর 
না, তখন মনুয্য স্ষির পূর্বে ভাবার স্থষ্টি হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন, 
বেশ জলে একত্র হইয়া যাছাকে বে নাম দিয়াছে, সেই নাম বরাবর চলির! 
'আলিতেছে এবং এইনপে ভাষা প্রন্তত হইয়াছে। কিন্ত এই মত অবৈজ্ঞানিক । 
কেননা, প্রথমে বাহারা একত্র ছইঞ়। দ্রধ্যাদির নামকরণ করিয়াছিল, 
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তাহার! তো কথা কহিক্না তবে রূপ নামকরণ করিবে। সুতরাং ইহাদের 
মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার স্থষ্টি হইতে পারে না। এ কারণ শ্রী লকল 
মতের প্রতি আস্থা না করি! এক্ষণে ভাষা উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা গ্রকৃত 
মত, তাছা বলা ঘাইতেছে। ভাহ! অনুকৃতি মূলক । গ্রারুতিক অনেক বস্তর 
বারা এক একট! শব্দ উৎপন্ন হইর! থাকে এবং সেই নকল শন্দের অন্ু- 
করণে ভাষার স্থ্টি হইয়াছে । নদী, কল কল রবে গ্রবাছিত হইতেছে, 
মেঘ, গর গর শব্দে গর্জন করিতেছে, কাক, কা কা রব করতেছে, 
বিড়াল, মিউ মিউ করিতেছে--ইত্যাদি নানা প্রকার শবের;অনুকরণ করিম! 
যনুষ্য ভাষা শিক্ষা কনিয়াছে। ভাষা সকল আলোচন| দ্বার। জানিতে 
পারা! যায়, যে পৃথিবীতে যত প্রকার তাবা আছে, তাঁহ! তিন প্রধান শ্রেণীতে 
বিতক্ত। এক জাতীয় ভাষার ধাতুর সঙ্গে ফোগমাত্র ছারা বাক্যের গঠন হর । 
কোন ধাতু কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এই সকল ভাবার বিভক্তি 
নাই। ইহাদিগকে “লংযোগ অনাপেক্ষ" ভাষা বলে। চীন, শ্যাম, আনাম 
বা ব্রক্ধ দেশীর ভাষ| এইরূপ। ইহা মঙ্গোলীন্নদিগের তাষা। তুরানীর শ্রেণী 
নামে অভিছিত ॥ দ্বিতীন্ব শ্রেণীর ভাষাচেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উহা উপ- 
নর্গ ও প্রত্তারাদি ধাতু ছারা রূপান্তরিত হয়। এই ভাষার ধাতুতে ধাতুতে 
বা ধাতু ও পর্ধনামে এক প্রকার যোগ হয়। এই সকল ভাবাকে “সংযোগ 
সাপেক্ষ? ভাষা! বলে। তামিল ভাষা, তাতার ভাষা এবং আমেরিকার আদিম 
জাতীয় ভাষা এইরূপ । ইহার নাম নিগ্রিটো! বাঁ দ্রাবিড় শ্রেণীয়। তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাষাতেই প্রকৃষ্ট রূপে বিভক্তি আছে, সংযোগ কালে ধাতুর ও সর্বনামের 
বপাস্তর ত্ঘটে। ইছার্দিগকে বিভক্কিমম্পুন্ন ভাষা! বলে। পৃথিবীর বত 
শ্রেষ্ট ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত । ইহার লাম ককেসিও বা বধ্যভাষণ। 
ভূমগুলের তাৰ মন্থ্য কা্িক ও বাচিক ভেদে পূর্বোক্ত তিন স্বাভাবিক 
জাতিতে বিভক্ত । আরবী, রিহুদী, গ্রীক, লাটন, ইংরাবি, ফরাশি, সংক্কত, 
বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাবা সকল এই তৃতীয় শ্রেণীতৃক্ত। ধাতু, বিভক্তি 
চি ও লর্বনাম জইমা এই সঞ্জল ভাব! গঠিত হইয়াছে এবং এই সকল তাব। 
দেশ তেদে ও জাতি ভেঙে ঝাঁহৃতঃ পার্থক্য গ্রাতীত হইলেও অথব। ইহারা 
হত নহম্র গ্রকারে বিক্কাক হইলেও ইহাদের মুল হে এক, তাহা এক্ষণে 
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ভাষা বিজ্ঞান বায় স্থিযীকত হইয়াছে । এই তৃতীত শ্রেণীর 'ভাধা গুলির মধ্যে 
নেক গুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগভ ধাতু, বিভক্তি 
চিক ও সর্বনাম এক । সুতরাং এই সকল ভাষা যে একটী প্রাচীন মূল 
ভাষা হইতে উদ্ভুত হইক্লাছে, তাহাতে আর সংশয় নাই । 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালা, 
হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত মৃণক আধুনিক ভাষা, আধুনিক ও প্রাচীন পারদীক- 
বিগের ভাষা, গ্রীক ও লাটিন ভাষা, এবং এই ছুই ভাষা হইতে ফরাশীয়, 
ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি যে সকল ভাষ। উৎপন্ন হইয়াছে জার্মানি, 
ওলদাজী, ইংরাজি, দিনেমারি, স্তুইডেনি, নরওয়ে এবং রুস্‌ প্রতৃত্ধি ভাব! 
সকলই সেই এক প্রাচীন আধ্য ভাষা হইতে উৎপন্ন । যে জাতি এ প্রাচীন 
ভাষা ব্যবহার করিতেন, ভাষাবিদ্ঞান দ্বারা স্থত্বীক্ৃত হইয়াছে, যে স্তাহারাই 
আর্য জাতি। এবং আর্ধচজাতীর ভা] লমুৎপন্ন অপরাপর ভাব! গুলি আর্ধ্য- 
ভাব! বলিন্বা কথিত হর। যে লকল জাতির ভা আর্ধ্যভাষ! তাহার! আর্ধ্য 
বংশীয় বলিয়। অনুমিত ও বর্ণিত হইরা! থাকে । যাহার! জার্ধ্যবংশ বন্ত,ত 
নহে, ভাঙার] অনাধ্য জাতি। 

এক্ষণে কথা এই যে প্রাচীন আর্য জাতি বাহার! পৃথিবীর নকল শ্রেষ্ঠ 
জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব পুরুষ, তাহার! কোথায় বাম করিতেন। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাহার! আধ্য ভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা 
করিক়াছেন, তাহাদিগের মত এই, যে আধ্যের! ভারতবর্ষের আদিম নিবামী 
নহেন। অন্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহারা যখন আসেন, তখন 
ভারতবর্ষে অনার্য জাতির বাদ ছিল। আধ্যের! ক্মনাধ্যদিগকে জয় করিয়া 
বশীভূত অথবা বন্ত ও পার্বত্য প্রদেশে দৃরীকৃত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের হিবেচনা করেন, যে হিন্দুকূশ পর্বত-মালার উত্তরে আপিয়ার সধ্য- 
ভাগে প্রাচীন আর্ধাভূষি ছিল, সেই খান হইতে তাহার! দলে দলে 
বাহির হই! দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয্লাছেন। কোন দল গ্রাচীন গ্রীস্‌ 
দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কাল ক্রমে শিলপ ও সাহিত্যাদি সমন্ধে অতুল- 
নীয় হইনা জগৎবিধ্যাত হইয়াছিলেন। আর এক দল রোম রাজ্য সংস্থাপন 
করতঃ 'এককালে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর এক দল ইং ও 
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জর্মনিতে প্রবেশ কারব। নত্ত্য জগত্বের উপর আধিপতা স্থাপন করিয়াছেন 
এবং এক দ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া! জ্ঞানের জনন্ত মহিন! বংস্থাপন 
করিযাছেন। 

বে সকল জার্ধয ভারতবর্ষ ভিমুখে প্রাণ করেন, সর্ঝাগ্রে হার! সপ্তপিষ্ক 
শোভিত পঞ্জাব প্রদ্দেশে আলির! বলবান করেন। অতঃপর তাহার! বদ্ধ বর্তে, 
তার পর ত্রদ্মধি দেশে, তৎপরে মধ্যদেশে এবং সর্বশেষে সমগ্র আর্ধ7া" 
বর্তব্যাপী হইয়াছিখেন। 

ব্বত্তি প্রাচীনকালে ভারতবর্ধী্ আর্ঘগণের নাধাজিক অবস্থান, গার্হস্থ্য 
প্রধালী, রুবি, বাণিজ্য প্রভৃতি এক্ষণকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। জার্ধাগণ 
হখন পঞ্জাব প্রগেশের স্বরন্থ্তী ও দৃষদ্বতী নদী তীরে প্রথমে আবাদ ভূমি 
মনোনীত করিয়া বলবাস করিতে থাকেন, তখন এ দেশের দিম নিবালী 
অনার্ধাগণের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনার্ধ্াগণ লেই বুদ্ধ 
পরাস্ত হইয়া! নিকটবর্তাঁ পর্বান্ গুহায় বা অরখ্যে গমন করিক়। বসবাস করিতে 
থাকে এবং আধ্যগণের উপর দৌরাম্মা করিক! তাহাদের ভরব্যাদি অপহরণ 
করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকে। খথেদের নানা স্থানে এই ক্কঞচবর্ণ 
জলগাগণের হম্ত হইতে পরিআ্রাণ পাইবার জন্য, তাছাদিগকে একেবারে ধ্বংস 
করিষার মানলে প্রাচীন আর্ধাগণ দেবতার নিকট বারঘায় প্রার্থনা করিষা- 
ছেন। অনার্যগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়! যে তাহার! ক্রমে ক্রষে 
আর্ধ্যাবর্্ে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইচা'র তৃরি তৃরি 
গ্রামাপ গ্রথেদে আছে। খেদের রচলাকালে অর্থাৎ তাহাদের ভারতে বসবান 
কালে বে তাহার! পিছু নদী শোভিত ভৃ্ভাগে বাপ করিয়াছিলেন, তাছারও 
বিস্তর প্রহ।ণ খখেদে দেখিতে পাও] বা। পিদ্ধু নদী এবং ইহায় পঞ্চ- 
শাখ। ও সরন্বতী এট নফল নদীর কথাই বেছে বাযস্থার উক্ত হুইয়াছে__ 
ছুই এক স্থানে যাজ গঙ্। ও যমুনার উল্লেখ আছে । আমাদের পূর্ব পুরুষগ্বণ 
খন তারভবর্ধে আগমন করেন, তখন পার্থবর্তী অনার্ধা জাতিগণের স্যার 
তাহারা অসত্য ছিলেন ন1। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অনার্ধ্যগণের 
ভাষা নসার্াগণের ভাষ। হইতে সম্পূর্ব হিভিন্ন। অনার্ধযগণের ভাষাকে শণ্ডর়ধ 
বলিরাও বেদে বর্ণিত জাছে। শুদ্ধ ভাষ] বিষে হে ভাহার। অনযর্যাগণের দহিত 


১০ বঙ্গীয় তাঙ্মূলী-বৈশয 1 


পথ সছলেন তাহা নহে। স্তাহাঁদের আগার বাধহার রীতি নীতি সাদ স্থান 
গার্হথাদি অনার্ধাগণ ইইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ ছিল। আর্ধাগণ কি, শিল্প ও 
বাণিজ্যাদি দ্বারা আীবিকা! নির্বাহ করিতেন) বস্ত্রযয়ন প্রথা অবগত থাকাতে 
উত্তখোত্বম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিরা জননমাক্জে বিচরণ করিতেন ;' গৃছ লির্াণ 
কৌশল জবগত থাকাতে প্রশস্ত গ্শত্ত পর্ণ গৃহ এমন কি অক্টালিকা: সকলও 
নির্বাণ কারিয়া তনসধ্যে বসতি করিতেন ; লৌহাদি ধাতু সফলের বাবহার জ্ঞাত 
থাকায় তাহারা প্রয়োজনোপযোগী সমুদয় স্্র শত্ত্রে স্থপজ্জিত থাকিতেন। 
হবর্খে ও নরকে এবং আলোকে ও অদ্ধকাঁরে যেরূপ গ্রাভেদ, আর্য ও অমার্ধ্যে 
সেইযূপ প্রভেদ ছিল। শুদ্ধ যে প্রাচীন আধ্যগণ তদানীন্তন অনার্ধ্যজাতি- 
গণের অপেক্ষ। সভা ছিলেন, তাহা নছে। তাহাদের মেই সভ্যতালোক 
পায়স্পর্যাক্রমাগত' হইয়া অনদ্যাপিও আমাদিগকে আলোকিত করিতেছে। 
আঙ্গীদের অধ্যে ইদানীন্তন যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, ধেনূপ 
অন্িগিসেবা, গোসেবা, দায় ভাগ, অঙ্ক, জ্যোতিষ, কৃষি, শিলা, বাঁণিজা, 
ঈর্বরোগাপনা, 'সঙ্ন্ধনির্ণয, দশবিধ সংস্কার, রাঙ্দনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
অনুঠানাদি পচগিত আছে, ততসমন্ত ই সেই প্রাচীন আর্ধযগণের অন্থকরণে। 
আমাদের পৃর্ধপুকবগণ বিবাহ স্থলে দম্পতি যুগল মধো পরস্পর প্রতিজ্ঞ বদ্ধ 
রাখিবার জন্য সেই গণনাতীত কালের যে সকল বেধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, 
আাদের বিবাহ পদ্ধতিতে সেই সকল মন্ধ ও অনুষ্ঠান আজও প্রচলিত 
রাইযাছে। হার! যেরূপে ঈশ্বরোপাসন! করিতেন, আজও কামর! তাঁহারই 
অনুকরণ করিকা থাকি। স্বান, দন্ত ধাবন, অঙ্ন গ্রহণ, শত্পন, উপনয়ন, গর্ভাধান, 
ন্স্ৈটিক্রিয়! প্রভৃতি সমুদয় সৎকর্্ে আমরা আজও সন্্রত এবং অনুষ্ঠানগভ 
সাহাদেরই অনুষরণ করিয়া থাকি । খথেদ পাঠে জানা যায়, প্রাচীন 'জার্যয 
সমীজে হিধৰী বিবা প্রচলিত ছিল, রী শিক্ষা ও-জী শ্বাধীদতা প্রবল ছিল, 
কিন্তু বর্ণভেদ প্রণা গ্রচলিত ছিল না। দেশ বিদেশে সমুদ্র পারে বাণিজ্য প্রথা 
প্রচিত চিল, কিন্ত খাদ্যাথাদোর এত বিচার ছিল লা। বর্তমান দেখ দেশী 
পুষ্কাতি প্রচলিত ছিল না; তখন সকলেই সরলচেতা ছিল---ুন্ধাদিতে সঞ্চলেয়ই 
সহারুষঠৃতি হইত তপন কেবল ক্ষরিয়গণের স্বব্ধে খুদ্ধ ভার অর্পিত হয় লাই। 
তই? বাছাদিঠাকে পধি। বলা হাইড; ভাহারাও- সুধা, কার্যে বযাপূত 
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“খাকিহেল। স্বাদ কাল আমরা খষি শক” €ষ অর্থে ব্যবহার করিস রকি, 
প্রাচীন নৈদিক-কালে খধি শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হইড. না|: আরা. কবি 
শন্দে ভূ: তবিধাৎ বর্তমান ত্রিকাণক্ত ধ্যানধারণাপরান্পণ যোগরত্ত অরপ্রযবাসী 
ষন্গানী অলৌকিক পুরুষ মনে করি। কিস্তবেদে বাহাদিগকে খবি বলির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সাংসারিক লোক ছিলেন । সাহার! পশ্বাদি পান, 
ক্ষেত্রকর্ষণ এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনার্ধাগণের মহিত যুদ্ধ কার্ষেয -ব্যাপূত 
খাকিতেন এখং ঈশ্বরের নিকট ধন ধান্ত পণ্ড ও জয় লাভ প্রভৃতির জন্ত 
প্রার্থনা করিতেন । তৎকাশে এক এক পরিবারের কর্তৃপক্ষই. খাধ লামে 
'ভিহিত হইতেন। 

আদ কান ভারতবাদী আধ্যগণ নানা বর্ণে বিভন্ত হইয়াছেন ।. কিন্তু 
আমাদের পুর্বপুকুষগণ যখন সিদ্ুতীরে আনিয়া বগঝান করিয়াছিলেন, তখন 
স্টাহাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। খক্‌বেদের ম্যায় প্রাচীন- 
তম গ্রন্থ আর পৃথিবীতে নাই। উহাই আধাগণের আনি পুস্তক। উহাচত 
দশ সহজ খক্‌ আছে। সেই মকল খক্‌ পাঠ করিলে আমাদের পূর্বরপুরুষগণের 
আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজা, যুদ্ধ, বিবাদ, যাগ ষক্ত 
গ্রন্থতি সম্ব্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণের 
'আচরিত সমুদয় ব্যাপারই এ সকল খকে লিখিত আছে। কিন্তু উদ্ধার 
কুত্রাপিও ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা্দ ভেদে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই। 
যদি তৎকালে বর্ণ ভেদ প্রথা এচলিত থাকিত, তাহ! হইলে আর্ধ্য সমান্ের 
এমন একটা গুরুত্তর প্রথা কি সমুদয় বেদে উল্লিথিত হইত না? খ্ধথেদের 
পরবর্তী অপরাপর থে কোন খ্রস্থই পাঠ কর, গ্রন্থ বৃহই হউক, আর স্ষুক্রই 
হুউক, কিছু না কিছু পরিমাণে তাহাতে বর্ধ ভেদের উল্লেখ গাকিবেই থাকিবে 
কিন্তু খগেদের চায় অতি সুবৃহত বিশেষতঃ আদিম পুস্তকে থে বর্ণভেধ প্রথার 
উল্লেখ নাই--তৎকালে যে বর্ণভেদ প্রথ। প্রচাণত ছিগ না, ইহাই তাহার 
প্রকষ্ট প্রমাণ. তৃত্বিগত জাতিভেঘ বণ ভেদের নিদান। খগ্থেদে বর্ণ শব্ষের 
উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত সে বর্ণ শবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্বধ্য বুঝার না--- 
সেখানে বর্ণ শবে রঙ, বুঝায়-_তাহাতে কৃক্ণবর্ণ অনার্ধয ও গৌবর্ণ আর্ধ্যদুক 
।বুঝাদ.।. আর্ধ্যদিগের উজ্জলবর্ণ রক্ষ। করিবার ভন্ড ইজেন নিট প্রান 
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করিতে দেখা যার । খথেদে ক্ষত্রিয় শষের উর্লেখ আছে বষ্টে, কিন্তু তাহাতে 
দ্বিতীর বর্ণ গ্ত্রিয় বুধায় না_-ক্ষত্রিয় শবে বলবান বুঝায় ও উহ! দেবত্তার্থে 
প্রধুক হইক়্াছে। খখেদে বিপ্র শবের যাহ! উল্লেখ আছে, তাহ] আদ্ধণ 
বর্ণকে বুঝায় না_তাথা জানীকে বুঝায় এবং উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত 
হুইরা ধাকে। এমন কি খথেদে যে ত্রাণ শদদের উল্লেখ আছে, উহ! বর্ণ-শ্রষ্ঠ 
আক্ষণকে বুঝার ন1। পরন্ধ ধাহার] মন্ত্র রচনা] করিতেন, তাহ/ধিগকে ব্রাহ্মণ 
বলিত। খথেদের সময়ে পৌরোহিত্ ক্রিয়ার জন্ত একটা ন্মতন্্র শ্রেণীর এ্ায়ো- 
জন ছিল না। অগবা দেখ দেশীর উপাননা জন্ত মনির বা শ্বতঙ্গ গৃহের 
ব্যবস্থা! ছিল লা । গৃহপতিগণ রী পুকব লকলেই স্ব স্ব গৃহে উপাপনা করি- 
তেল। তখন লকলেই বেদ উচ্চারণ করিতে পারিভ। যীলোকেরা পর্য্যন্ত 
বেছ মন্ত্র বারা স্ব স্ব ক্রিয়া কণাপনির্বাহ করিত। ্ধগ্েগের মময় আর্ধগণের 
নহিত অনার্ধ্যগণের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হছুইত। কিস্ত তৎকালে যদি পরবন্তা 
কালের স্তার চাতুৰ্বর্য প্রচণিত থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিরগণ এ 
যুদ্ধ কারা নির্বাহ করিতেন, এন্প লেখা থাকিত। কিন্তু খখেদের 
কুত্রাপিও এক্প বিবরণ লাই। তখন সমুপয় সমাজই একতাবন্ধ ছিল। 
বৃত্তিভেধে বত ছিল না। খাকৃবেদে দেখিতে পাওয়] ঘায়, শান্তিকালে বে 
সকল আধ্য কৃষি ও গোপালন কার্ধো নিধুক্ত থাকিতেন, তীহায়াই আবার 
দ্দনাধ্যগণের উপদ্বব হইতে গ্রাম বাঁ নগর রক্ষা করিবার জন্ত বুদ্ধ কাধ্যে 
ব্যাপৃত থাকিতেন। 

নমগ্র খকৃধেদের মধ্যে আমরা দশম মণ্ডলের একটা খকে কেবল ব্রাহ্মণ, 
ক্ষতির, বৈশ্য ও-শৃত্র এই চাতুর্কর€৫ণ্ের উৎপতির বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্ত 
ইদানীম্তন কালের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে খাকৃবেদের দশম 
মগ্ুলটা আধুনিক | দয়লানন্দ হ্বরম্বতী কহেন,_সেই খক্‌ একটা রূপক ষাত্র। 
খ্বকৃবেদের সমন অর্থাৎ আর্ধ্যঙাতির অতি গ্রাচীনকাণের ইতিবৃন্তে যে 
চাতুরকর্ণের ব্যবস্থা ছিল না, তাহ! মহাতারতাদি গ্রন্থ সকল পর্যালোচনা 
করিলেও জান] বার। মহাভারতের এক স্থানে আছে,__হে আদিমকালে সমস্ত 
জগত ব্রাহ্মণমর ছিশ। কাল জ্রমে তাহাদের মধ্যে জাচার ও বৃতির গ্রত্েদ 
অনার ভিন্স ভিন্ন বর্ণের রি হইয়াছে । পূর্যে যে লমুদ্বর লোক এক বর্ণ ও 
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জাঙ্ছণ ছিল, মনগুর কালা হাক্যেই তাছার গরিতর পাঁগয়া বার়। সূ 
অনেক প্রধেই বাদ্ষণগণকে অগ্রজল্ম। শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। রামামণের 
উত্তর কাণ্ডে আছে, ঘে লহাসুগে কেবল মার ব্রা্মণ [ছল ব্রেহাহুগে 
ক্ষর্িযগণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তানস্তর চাতূর্বণের স্থষথি হইসাছে। চাতুর্্ণয 
যে এক দিনে স্থষ্টি হঙ্গ নাই, কালে কালে গুণ ও কর্মমাহথনারে যে হহা প্রচলিত 
হইয়াছে, শান সকল পর্ধযালোচন] করিলে ইহার ভুরি ভূরি উদাছরপ পাওয়া 
যার। খাকৃবেদের সময়ে ধ্ণভেগ ছিপ না_খকৃপেদের পরবর্তী গ্রন্থ লকল 
বআলোচন| করিলে যদিও বর্ণন্েদের আগাস পাওয়া যার, কিন্তু তখাপি 
তাহাতে বর্তমান কালের ন্যাম বর্ণভেদের কঠোরতা দেখা বার না। এক্ষণে 
যেমন যে শৃদ্র আন্ছে, মে আকম্ম শৃড্র খাকিবে, বিশি বাক্ধণ আছেন, তিনি 
গুণহীন হইণেও আলম্ম ব্রাহ্মণ থাকিখেন--এক্ষণকারকালে হেমন ব্রাহ্মণ 
ব্রাঙ্গণীকে ববাহ করিবেন, ক্ষতি ক্ষত্রিয়াকে বিধাছ করিবেন, আ্াঙ্গণ 
বাঙগণ ভিন্ন অপরের অন্প ভোজন জরিবেন না গ্র্ৃতি প্রতি করতে লোকে 
বর্ণ ধিচা করে, প্রাচীনকালে দেরূপ ছিণ লা। এক্ষণকারঞ্চালে বর্ণভেদ 
বংশগত, বৃত্িগত বা গুণগত নছে। প্রাচীন শাহ পকল ব্বাশোচনা 
করিলে দেখা ধায়, যে এক পিতার চারি পুত্রের মধ্যে কেহব! ব্রাঙ্গণ, ফেহব 
ক্ষত্রিয়, কেহবা বৈঠ ও কে€ব] শৃদ্র ছিলেন। সকলেই জানেন, বিখ্যাত 
বিখামিত্র খবি গষত্রিক্ন ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য স্বার ব্রাহ্মণ হুইয়াছিলেন। 
বিস্ুপুরাণে আছে, (ক) ক্ষতি যে অপ্রাতরণ, ভাহার পুত কণু, কণ্র পুত্র 
মেধাতিথি, এই মেধাতিথি হইতে কাণুায়ণ ত্রাঙ্মগ লকল উৎপন্ন হুইয়াছেন। 
মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (খ) ক্ষতি দিবোদাসের গজ [মত্রযু রাঙা 
ব্ধার্য হইয়াছিলেন । তাহার পুল দৈত্রারণ এখং সোম । তদ্বংশে মৈত্রেয 
ব্রাহ্ম? সকল উৎপন্ন হয়েন। বিশেষতঃ এক এক বংশে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 





(ক)  অগ্রতিঃখাৎ ক? অস্যাপি মেখাক।খ বত; ফাগুঙনা ছিজ। ষউবুং ॥ 
বিজুপুরাপ | ও অংশ ১৯ জধ্যায়। 
(খ) দিষোদাসসা দাণাপো। আর্জি গিজযুন্প$ ) 
বৈহাজণ তত সোছে। নৈজেযাত্ঃ ততঃ শৃ্তাঃ। 
খহাভারভীঙ হরি । ৩২ জ্বখ্যা, 





১৪ বঙ্গীত্ব ভাঙলীনবৈশ্থ । 


বৈশা, শৃদ্র এই চাক্সি বর্শের উৎপত্তি হুইরাছে, ইহার ভূরি ভুরি এমাপ 
মহাভারত, বিফুপুরাণ ও বারুপুরাণ প্রভাতিতে পাওয়া যায়। বিষুপুরাযে 
আছে, গে) মন্্ু ,বৈবস্যতের পুত্র করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন 
হইলেন । সন্ধ বৈবস্থতের পুত্র নেদি্। কিন্তু নেগিষ্ঠের পুত্র নাভাগ বৈশ্ঠ 
হুইলেন। মন্থু বৈবন্বতের পুত্র পৃ গুরুর এক গাভিকে হুনন করিয়া 
শৃত্রতব প্রাপ্ত হইলেন। 

ষহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (ঘ) নাভাগারিষ্ঠের যে ছুই পুজ বৈশ্য হইয়া 
ছিলেন, তাহারা আবার ব্রাঙ্গগ হইলেন। বিধুঃপুরাণে আছে, (উ) স্থনহোত্রের 
তিন পু _কাশ, লেশ এবং গৃ্সমদ ? গৃত্পমদের পুত্র শৌনক, 'এই শৌন- 
কের বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়। বাযু পুরাণেও আছে, (চ) গৃত্সমন্দের 
পুত্র শুনক, তাহার পুত্র শৌনক) তাহার বংশে ত্রাঙ্গণ, ক্ষতিয়, বৈত্ত ও 
শৃদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাহারা বিশিষ্ট বর্ম করিয়াছিধেন, 
ভাহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন। বিষণপুরাণে আছে, (ছ) ্ষ্টকেতুর পুর 
বৈপুহোত্র, জীহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভুমি হইতে 





€(গ) করুষাৎ কারুষামহ! বলা: ক্ষতিয়া বভুনুঃ। 
নাভাগোনেদি পুতরস্ত বৈশাতামগমত। 


পৃধন্ত গুরুগোবধাত শুক্রতমগমত 
বিজ্ুপুরাণ। 6 অংশ । ১ অধ্যায়। 


(ছে) নাস্তাগারিষ্ পুঝৌ। ছে, বৈশেট ব্রাঙ্গপতাং গচ্ছৌ ॥ 
মহাতারভীয় হুরিবংশ । ১১ অধ্যা়। 
6) কাশ জেশ গৃত্সমদান্রয়োইস্া। ভরন্‌। 
গৃথ্সসদস্য শেনক শ্চাতুলল্ণা প্রব্ভয়িতা। 1 
বিজ্ুপুরাপ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়। 
চে) পুতে! গৃৎ্সসদসা নফে| যসা শৌনক5) 
তরাহ্মণাঃ ক্ষত্িয়। শ্চৈ বৈশহ: শৃদান্্থৈবচ ॥ 
এতঙ্যবংশে সমুদ্তৃতা বিচিত্রৈঃ কর্তিদি জাঃ। 
ফারপুরাগ। 
ছে) হইকেতুত্ততপ্চ বৈগুহোজ স্ততশ্চভার্গ 21 
ভাগন্য ভার্গভূমি রতশ্চাতুরবপ্য পরবৃদ্তিঃ ॥ 
বিকুপুরাণ। 5 অংশ | ৮ অধা। 
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্রা্ষণ, ক্ষতি, বৈশ্য ও শূত্র এই চারি বর্ণেরই উদ্ভব হয়) সহাভারতীয় 
হাবংশে আছে 7 ক) বৎস হইতে বৎস ভূমি এবং ভার্মধ হইতে 'ভার্গভূমি 
জন্মে। ভার্গবংশোদূৃতৰ অঙ্গিরসের পুত্র সফল ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃড্র 
এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়েন। শাস্ত্রে যেন ব্রন্গ। হইতে আঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূত্র এই চারি বিভিন্ন বর্ণের চারিটী পুত্র জনাধার কথা লেখা আছে, 
ভদ্ূপ অপরাপর ব্রাহ্মণ বংশ হুইতেও যে ব্রান্গণ, ক্ষত্রির, বৈশা ও শূদ্র ভিন্ন 
খুণকর্ম্মানুলারে উৎপন্ন হইয়াছে, এপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাম। বায়ু 
পুরাণে আছে,কৃত যুগে বর্ণভেদ ছিল না) পরে লোকের কর্ম্মানুলারে বগা 
বর্মভেদ ব্যবস্থা ক্রিলেন। মন্থৃব্যের মধ্যে যাহার্দগকে তিনি গ্রাতু শক্তি 
এবং শীৰত্ব সম্পন্ন দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ক্ষত্রি্ষ করিলেন। যাহ] 
দিগকে সত্যবাদী, ঈশ্বর-পরাঘ়ণ এবং জ্ঞন প্রচারে উতপ্াক দেখিলেন, তাহা 
দিগকে তিনি ব্রাঙ্মণ করিলেন। বাহাদিগকে তিনি সাংসারিক, কাঁধ্যপটু, 
পরিশ্রধী এবং ক্ুবিজ্জীবী দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশা করিলেন এবং 
যাহাদিগকে তিনি নীচ কর্মে গ্রতব, মল পারধারক প্রভৃতি দেখিঙ্টেন, তাহী- 
দিগকে তিনি শৃদ্র করিলেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে লতাযুগে 
কেবল ব্রাঙ্গণহ ছিলেন, পরে ত্রেভাবুগে ক্ষত্রিয় উৎপর হয়। মহাভারতের 
শান্তিপব্বে আছে, রক্তবর্ণ গোগম দ্বি্গণ ধাহারা ইন্দ্রিয় হখে আদক্ত, 
উগ্র ও ক্রোধন স্বভাব এবং যাগ যজ্ঞ বিস্মত হইক্সাছিলেন, ভীহার। ক্ষত্রিয় 
হইলেন, পীতর্ণ হ্বিজ সঞ্চল ধাহারা গো ও কৃষি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম ও ক্রিয়া কলাপ বাঞ্জত হইলেন, তাহারা বৈশাস্ব 
আন্ত হইলেন এবং রুষ্ণবর্ণ দ্বিজ সকল বাহারা মিখাগ্রিয়, অত্যাচার রত, 
সংসারাসক্ক ও নীঢ কাধ্য দ্বারা জীবিক1 নির্ধাহক্ষম, তাহারা শৃদ্রন্ব প্রাপ্ত 
হইলেন। 





(ক) বৎনসা বসতৃশিস্ত জার্গভমিস্ত ভাগবাৎ। 
এতেত্বজির নং পুজা: আতাবংশেহধ ভার্গবে। 
বাছণঃ লাহয়। বৈশাঃ খৃদ্াপ্চ ভরতর্দভ। 
মহাজ্ারভীয় হরিবংশ | ৩২ জধ্যার। 


১৬ বঙগীয তা্গূলী বৈশ্য। 


পন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্যবং ত্রাক্মমিদং কাগং | 
্রহ্মণা পুরব্ব সৃষ্টং ছি কণ্মমণা বর্ণতাং গতঃ ॥ 
কামভোগপ্রিয় সতীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ। 
ত্যকতধর্ম। রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ত্রতাং গতাঠ ॥ 
গোভ্যো ৃত্তিং সমান্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ॥ 
স্বধন্মাানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ 
হিংসানৃত ক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব কর্দোপজীবিনঃ। 
কৃষণঃ শৌচপরিব্রষ্টা স্তেদিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ ॥ 
মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্্ম। 
পূর্বে প্রস্থোজন ও ক্ষমতান্ূস'রে এক বর্ণের প্রতি অন্ত বর্ণের বৃত্তি এবং 
ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধও ছিপ না। মন্থতে আছ) 
অজীন্বংস্ত যথোজ্েন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্মণা । 
জীরেৎ ক্ষত্রিয় ধর্শেণ সস্তা প্রত্যনস্তরঃ ॥ 
স্বকীয় বৃত্তি স্থারা ব্রাঙ্গাণ যদি জীবিকা! অর্জনে অনমর্থ হয়েল, তবে গ্রাম 
নগর রঙ্গণাদি ক্তরিয়ের কর্শের দ্বার! জীবিকার্জন করিবেন। যেছেতু এই 
তাছাস নিকটবর্তা বৃত্তি। 
উভ্ভাত্যামপ্যজীবংস্ত কথংস্তাদিতি চেদ্ভবেত । 
কৃষি গো রক্ষমাস্থায় জীবে বৈশ্যস্ত জীবিকাং ॥ 
শ্বীর বৃত্তি এবং ক্ষয় বৃতি উভয় বৃত্তি ছারা জীবিঝার্জন ন1 হইলে কৃষি, 
গো রক্ষ। প্রভৃতি বৈশ্তের কার্ধয করিবেন। 
*বৈশ্যোজীবন্‌ স্বধর্শেণ শৃড্র বৃত্ত্যপি বর্তয়েৎ ॥৮ 
বৈশা স্বীয় বৃতি দ্বারা জীবিকার্জনে অশজ্ হইলে শূত্র বৃত্তি ফরিবেন। 
এখং উপার হান যা পুরাদি পরিবার পাণনে অক্ষম শৃ্েরও দ্বিজ শুশ্রাযাতে 
জীবিক! নির্মান! হইলে, শিম কর্ম দ্বার] জীবিকা নিশ্পঙ্গ করিবেন মন্থ 
বলেন; 


উপক্রমণিকা । ১৭ 


প্যখাযথা হি সদ্বৃতমাতিষ্ঠত্যনুসূ়কঃ| 
তথা তথেমঞ্চাবুঞ্চ লোকং প্রাপ্পোত্যনিন্দিতঃ ॥৮ 
অন্ুস্থরক শৃদ্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা এই ভিন বর্ণের আচার অনুষ্ঠান 
করিলে ইহলোকে হশ ও পরলোকে স্বর্গ লাঙ করেন। 
আজকাল যেমন ৭ থাবুকে বা নাই থাকুক, কুর্ঘবান্‌ হউক বা 
নাই হউক, ত্রাঙ্গপ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ত্রা্ষণ হইবেক, অথবা 
ক্ষত্িমাদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিগেই ক্ষত্রিয়াদি হইবেক, পুরাকালে 
বর্ণতেদের এতদূর কঠোরতা ছিল না। তৎকালে কর্মমানুলারে বাঙ্গণ, 
ক্ষবিয়াদি চাতু্র্ণের উপ্তি ও অপোগতি ছিল। ত্রাদ্ধণ কর্শদোষে শুদ্র হইত্ত 
এবং শৃত্ধগ কর্ম গুণে বাদ্ধদখেশীতে উনীত হইত।  মগতে আছে ২ 
“শৃক্দডে। ত্রাঙ্মণতামেতি ব্রাঙ্মণন্চৈতি শুন্রতাং ॥ 
কষত্রিযাজ্জাত মে বন্ত বিদ্যা দৈষ্ঠভখৈ বচ ॥৮ 
কর্ষানুসারে শূদ্ব ব্রা্ৎপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ত্রাঙ্গণও কর্মান্থমারে শৃত্র 
হইমা থাকেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে ॥ 
মহাভারতীয় অনুশাসন গর্কে আছে 2. 
প্এভিস্ত কর্মাতি্দেবি শুভৈরাচরিতৈ স্তথা। 
শুদ্দে ত্রাঙ্মণতাং যাতি বৈশ্যাঃ ক্ষত্রিষুতাং ব্রজে€ ॥ 
এতৈঃ কর্মীফলৈর্দেবি ন্যুনজাতি কুলোদ্ভবঃ। 
শৃদ্রোপ্যাগম সম্পন্ন দ্বিজৌভবতি সংস্কৃত? ॥ 
ব্রাহ্ম ণোহপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ধব সন্কভোজনঃ। 
ত্রান্মণ্যং নমনুতস্বজ্য শৃর্রোভবতি তাদৃশঃ ॥ 
কর্মাভি শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্লা বিজিতেক্ডিয়ঃ। 
শুদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রক্মানুশাসনং ॥ 
স্বভাবং কর্মচ শুভং ত্র শুদ্রেহগি তিষ্ঠতি। 
বিশি্টঃ সদ্বিজাতে ট্ববজ্েয় ইতি মে মতি? ॥ 





১৮ বঙ্গীয় তাম্মুলী বৈশ্য। 


ন যোনি নাঁপি সংস্কারো ন শ্রন্তং নচ সম্তভতিঃ| 
কারণানি দ্বিজতবস্ত বৃতমেবতু কারণং ॥ 
সর্ধবোদ্দয়ং ব্রাহ্গণো লোকে বৃভেন চ বিধীঘতে | 
বৃতেস্থিতস্ত শুক্রোহপি ব্রাঙ্গণত্বং নিষচ্ছতি ॥ 
্রহ্মস্বভা কল্যাণিঃ সমঃ সর্বত্র মে মতিঃ | 
নিগুণং নিশ্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ ॥ 
.এততে গুস্থমাখ্যাতং যথা-শুদ্রো ভবেদ্িজঃ | 
ব্রাঙ্মণো বা চ্যুতো ধশ্মাৎ যথা-শৃদ্রস্ব মাপ্রতে ॥৮ 
শুদ্ধ এই মণ গুভ কর্ম এবং শুভ আচরণ করিণে ব্রাঙ্ণ হয়েন 
এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হর়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে 
অতি হীন বংশোদ্তব শৃদ্র আগমদম্পন্ন সংস্ারবিশিষ্ ত্রাণ হয়েন। থে 
সর্বক্করভোজনকারী ব্রাঙ্গণ? অগচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাঙ্গণা পরিত্যাগ 
পুর্ববক শূদ্র হয়েন। কণ্ম দ্বারা জিতের শুদ্ধচিত্ত শূদ্রসস্তান গুচি 
ব্রাঙ্ণের স্যার পুঁজনীয়, এই ব্রর্গের অন্ুশানন। শূদ্রদস্তান বদি শু৩ৎশ্ম 
এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তনে তিনি দ্বিজ অপেক্ষ। নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা 
আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুণে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের 
সম্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তি সচ্রিত্র, পেই ্রাঙ্গণ। চরিত্রের 
ঘারাই নকলে ব্রাহ্মণ হয়। শৃদ্ সচ্চরিত্র হইলে ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হয়। 
্রন্গের স্বভাব পর্দত্র মমান, এই আমার অভিগ্রান্ন। অতএব নিপুণ, নির্মল 
ব্রহ্ম যাহার হৃদয়ে আছেন, তিনি ত্রাঙ্গণ। যে প্রকারে শৃদ্র ত্রাঙ্মণ হয়েন 
এবং ত্রাহ্ধণ ধর্মভষ্ট হইলে শূদ্র হয়েন, এই গুহা বাক্য তোমাকে বণিলাম। 
ব্ধন্ম্্যয়া জন্যো বর্ণঃ পুর্ববং পুর্ববং বর্ণমাপদ্যন্তে 
জাতি পরিরৃত্তো ॥১॥ 
অধশ্থাচধ্যয়। পুর্বে বর্ণো জবন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে 
জাতি পরিবূতৌ ॥২৮ 
(আপন্তন্ব সত্র ) 


উপক্রমণিকা। ১৯ 


ধর্মাচরণ দার! নিক্ষ্ট বর্ণ নিজাপেক্ষণ উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং ধে বর্ণে 
যোগ্য হইবে, নেই বর্ণে গণনীয় হইবে। তদ্রপ অধর্মমচরণ দ্বারা পুর্বব অর্থাৎ 
উত্তমবর্ণধিশিষ্ট মন্তুষ্য নিজাপেক্ষ। নিকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে 
গণনীয় হয়। 

সর্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশান্যার়ী না! হইয়া] কেবল গুণ ও কর্ম্ানুধারে 
হইত, ইহার তূরি ভূরি প্রমাণ আরও উদ্াহবত হইতে পারে ॥ শুরু বনুর্বেধের 
যোড়শ অধ্যায়ে নানা প্রকারের বৃত্তির কথ! উল্লেখ আছে, কিন্তু প্র স্কল 
বৃত্তি অবন্বন কারীগণ তখনও যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হচ্স নাই, তাহা 
অধ্যারদৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হুইয়! থাকে । ন্ধর, কর্মকার, কুন্তকার, রজব, 
ক্ষোরকার প্রভৃতি নানারপ বৃত্তির কথ লেখা আছে সতা, কিন্তু তাহারা বে 
স্বতন্র বর্ণ ছিল, এরপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শত পথ ব্রাক্মণে 
আছে7;-বিদেহ-রাজ জনক যাজ্ঞবন্কোর খরপ্রভাবে ত্রাণ হইয়াছিলেন। 
অতরেয় ব্রাণে আছে »ইলুষের পুত্র কবশকে দাসীপুত্র, অব্রা্গণ প্রভাতি 
বলিয়া অপরাপর খধিগণ কোন যক্ভীর সভ| হইতে ধিতাড়িত করেন । কিন্ত 
কবশের সহিত দেবগণের সঞ্ভাব থাকাক্স তিনি পুনরায় খাঁষসমাজভূত্ত হয়েন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘে সত্যকাম-জাবাল-মংবাদ আছে, তদৃষ্টে বুঝা যায়, যে 
সত্যকাম অন্ঞাত কুলোৎপন্ দাসাপুত্র হইলেও গৌতম তাহার মত্যনিষ্ঠ 
দেখিয়া তাহাকে ত্রাহ্মণ্ে দীক্ষিত করিয়। বেদের উপদেশ দিয়ছিলেন। 
শৃদ্রকে বেদের উপদেশ এরদান” একূপ আখ্যায়িকী আমরা ছানো?) 
উপনিষদে পাইয়া থাকি । 


গুণ ও কর্মের উতৎকর্ষ[পকর্মক্রমে যে বর্ণভেদ হইগাছে, তদ্বিষয়ে নি- 
বিখিত শ্লোক গুণিও গ্রমাণন্ব রূপে উদাহুত হইতে পারে। 


“সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশ-স্তত্তপো স্বণা। 
দৃশ্যতে ঘত্র নাগেন্দ্র ন প্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥৮ 


সত্য, বান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং বরুণা ধাহাতে দুষ্ট হয়, 
হেনাগেন্্র! সেই ব্যক্তিই ক্রাঙ্গণ। 


২০ বঙ্গীয় তাছুলী বৈশ্ট | 


পজিতেক্িয়ে! ধর্মপরঃ ্বাধ্যায় নিরতঃ গুচিঃ। 
কাম ক্রোধৌ বশে যস্ত তং দেবা ত্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৮ 
(মহাভারত ) 
যে ব্যক্তি জিতেন্দ্িয, ধর্মপরার়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, গুচি, এবং যে ব্যক্তি 
কাম ও ক্রোধকে বশে রাবিয়াছে, তাহাকেই দেবতারা ব্রণ বলিয়। জানেন। 
্যস্তচাত্স সমোলোকো! ধর্ধজ্ন্ত মনস্থিনঃ | 
সর্ব ধর্মে চ রতত্তং দেব! ব্রাঙ্গণং বিছুঃ ॥৮ 
যে ধর্মন্ত এবং প্রশান্চিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আম্মতুল্য অবলোকন 
করেন এবং যিনি সক ধন্মাস্ানে রত গাকেন, তাহাকে দেবতারা ত্রাক্গণ 
বলিয়া ভানেন। 
«ন হায়নৈ ৪ পলিতৈ অঁবিভেন নচ বন্ধুন্িঃ। 
খষয় শ্চক্রিরে ধন্মং বোইনুচানঃ সনোমহান্‌ ॥৮ 
(মনুঃ।) 
অনেক বয়দ হইলে বা কেশ পক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধ 
থাকিলে মহত্ব হয় না। খধিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন, বে আমাদের মধ্যে 
ঘিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিগাছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। 
দনতেন বৃদ্ধে। ভবতি ঘে নাস্ত পলিতং শিরঃ। 
ঘোবৈ বুবাপ্যদীয়ানভ্ত দেবা? স্থবিরং বিছ্ুঃ ॥৮ 
শুরু কেশবুক্ত মন্তক হইলেই বুদ্ধ হস না, বুব1 ঘধি বিদ্বান হয়েন, 
তাহাকেই দেবতার) বৃদ্ধ বলিয়া জানেন । 
পুয়াকালে বে কেবল ব্রা্গণবীণ্যে জন্মগ্রহণ করিলেই ঘোঁকে ব্রা্ণ 
বলিয়। সমাদৃত হইতেন, তাহা নহে। পরস্থ গুণাহুপারে ত্রাঙ্ষণের আদর 
ছিল। 
খকৃবেদ সংহিতাক আর্ধা ও অনার্য এই ছইটী জাতি দান্রের পরিচয় 
পাওয়া যায়। অনাগ্যের পরিচয়গুলে তাভার। দস্্য বা দান ইত্যাদি দ্বণাজনক 
বাকো বর্ণিত .হইয়াছে। দহ্থা শব্দের এখন গ্রচণিত অথ ডাকাইত-- 
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দাপের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্ধ এঅর্থে দহ্থ্য বা দাস শব খকবেদে 
ব্যব্ত হয় নাই। দানদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। 
তাহারা আধ্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইবার ছন্য আর্েরা ইন্্রাদির পুজা করিতেন । দাম বা দস্থযর “কুষ্চবর্ণ 
এবং আর্যোরা গৌর। তাহার! বহিম্মান্‌ অর্থাৎ যজ্ঞ করে না, আর্ষ্যেরা হক্ত 
করে; তাহার! “অত্রত, অর্থাৎ তাহাদেরজীধনের কোন নিদ্ধারিত ব্রত বা 
কণ্তবা নাই, আধ্যের! “সত্রত' । তাহারা অস্থুর অথাৎ ইন্দ্রিয়ের উপভোগই 
তাহাদের একমাত্র পুরুষাথ, আধ্যেরী সুরঃ অনাধ্যেরা গঅন্থব্রত'” 
অমানুষ” গঅযজান” “অদেব “মুবাচ” অর্থাৎ কথ! কহিতে জানে না, 
নুশংস, তুর, রাক্ষপ, পিশাচ, অতএব হে ইন্দ্র! হে অগ্রি! হে বরুণ 1 সেই 
অনার্দাগণকে নিপাতিত কর) তাহারা ঘেন আর্ধ্গণের বশীভূত হয়) 
আমাদিগের বংশে যেন এমন বীর পুত্র মকল জন্মে, যাষ্তারা এ সকল অনার্ধ্য 
শক্রদগকে ধ্বংস করে) ইত্যাদি বহুবিধ প্রার্থনা খকবেদে ধাঃম্বার দেখিতে 
পাওয়। যায় । এহকপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা! যার, যে আর্ষে;র। অনার্ধ্য হইতে 
তিন্নজাতীয়, ভিন্নধন্্ী, তিন্নদেশী, এবং ভিন্নভাষী ও অনাধ্যদ্িগের পরম 
শক্র ছিলেন। 

বেদে অনেক পরে মন্ধাদি স্থৃতি। মন্থুতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে মন্থু- 
মংহিতা বঙ্কলনকালে আধ্যদিগের চারি পার্থে অনার্যেরা বদতি করিত। 
পৌপ্ু, জ্রাবিড়, কাস্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহনব, চিন, কিরাত, দরদ, খল, 
অন্ধ, শতর প্রস্থতি অনেক অনাধ্য জাতির নাম মন্নু ও মছাভারতাদদি গ্রন্থে 
পাওয়! যায়। মহাভাব্রতের পতাপর্ধে এই সকল জাতি দস্থ্য নামে বণিত 
হুইয়াছে। 

অনার্ধ্োেরা যে পরিশেষে আধ্যদিগের নিকট পরাঙ্গিত হইয়াছিল, ইহা 
নিশ্চিত । পরাজিত হইয়াই, উহ্ারা বে যেখানে বন্ত ও পাব্রত্য প্রদেশ পাইস়া- 
ছিপ, সে সেইথানেই আশ্রম গ্রহণ করিয়া! আত্মরক্ষা! করিয়াছিল। সেই গকল 
প্রদেশ ছুর্ভেদ্য বিধায় আধ্যের। সেই সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক 
ছিবেন না। সুতরাং সেখানে তাহার! সহজেই আত্মরক্ষা কারতে সক্ষম 
হইয়াছিল। প্রাবিড়ের হ্ঠাঙ্ন কোন কোন দেশ অনাধ্য-প্রধান হইলেও তাহ! 
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আধ্য-অধিকৃত ছিল। আর্ধ্যাবর্তের সাধারণ লোক আর্ধ্য এবং দাক্ষিণাত্ের 
সাধারণ 'লোক অনাধ্য। যদিও আধ্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে 
আর্ধ্যাধিকৃত দেশ, তথাপি দাক্ষিণাত্য আধ্যগিত প্রদেশ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে 
আধ্টাভৃত হয় নাই। দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রন্থৃতিতে আধ্যধর্খের বিশেষ গৌরব ও 
সংস্কতের বিশেষ চর্চ। থাকিলেও এ সকল আর্ধ্জিত প্রদেশ এরূপ অন 
পরিমাণে আত্যীভূত, যে সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাব! আজও অনাধ্য। 
বাঙ্গালা দেশ অনার্ধ্য প্রধান । 

বাঙ্গালা দেশের উত্তর সীমায় বরহ্ধদেশের সম্মুখে পাই, খাম্টি, লিংকো, 
মিশৃমি, দফ্ল! ও পাদম্‌ প্রভৃতি অনেক অনাধ্যজাতি বনতি করে। আশান 
প্রদেশে নাগা, কুকি, যণিপুতবী, কৌপেম্ী, মিকির, ভয়ন্তিয়া, খলিয়] ও গাঝে- 
জাতির বাস। আনামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরে কাভাড়ি বা বোড়ো, নেচ্‌ ও 
ধিমাল জাতি এবং বাগলার মধো তাহাদের নিকট কুটুণ্ধ কোচ জাযাতর বাস। 
হিনালয় পর্বতের ভিতরে ভোট, লেপ্ছা, লঘু, (কিরাস্তী বা কিরাতী জাতির 
বান। বাঙ্গালার পুন্ব দক্ষিণ লীমায়__মগ, লুধাই, কুকি, কারেণ, তালাইন্‌ 
প্রভৃতি জাতির বাস্‌। ত্রিপুরার ভিতরে রাজবংশী, নওয়াতিগ্জা প্রভৃতি জাতি 
আছে। বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাওতাল, খাড়িয়া, মুও কোড়োদ্া ও 
ধা জাতি বাদ ববে। সীাওতাল, হো, ভূগিজ, মুণড, বীরহোড়, কড়া, 
কুর, বা কুকু, খাড়িয়া ও জোয়াঙ্গ এই কয়েকটী কোল্বংশীয় অনার্ধ্য বাঙ্গালা 
বিভাগে বাস করে। তন্মধ্যে জুয়াঙ্গোরা উড়িস্যায় ঢেকানান ও কেঁওঝড় 
প্রদেশে বাস করে। খাড়িরার1 সিংভূমের অতিশয় বনাকীর্ণ প্রথথশে বান 
করে। বীরহোড়েরা হাগ্জারিবাঞ্মের জঙ্গলে থাকে | কড়ুর়ারা লরগুজা, 
বশপুর ও পাণামৌ অঞ্চলে থাকে | শীওতালের! গঞ্াতীর হইতে উড়িধ্যার 
বৈত্তররী তীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়! বাদ করে; কোথাও কম, 
কোথাও বেশী। ঘে প্রদেশ এখন সাওতাল পরগণ| বলিয়া খ্যাত, তাছা 
ভিন্ন ভাগপপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাগ্জারিবাগ্‌, মালতূম, মেদিনীপুর, 
দিংভৃম, বালেশবর এই কর জেলায় ও মনুরতগ্জে সাও তাল দিগের বান আছে। 
ভূমিজেরা কানাই ও স্ুবর্পণরেখ। নদীদয়ের মধ্য মান £ুম জেলা! প্রভৃতি প্রদেশে 
বাধ করে। নু বা মুণ্ডারীর৷ ছোট নাগপুর অঞ্চণে বাদ করে। দিনাজপুর, 
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মালদহ, রাজপাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি প্রেলায় প্রা্ম এক 
লক্ষ কোচের বান আছে। 

বিজিত অনার্ধ্যজাতিগণ কালে কালে জেতৃ আর্ধাগণের মংশ্রবে আর্ধ্য- 
ভাবাপন্ন হক! থাকে । এমন কি, তাহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, 
ধর্ম ও ভাষা পর্য্যস্ত পরিবর্তিত হইয়া আধ্মাকারে পরিণত হুইয়াছে। 

পুর্বালে ব্রাঙ্ধণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরাপর বৃত্ধিতে যাহারা জীবিকা 
নির্ধাহ করিত, সমাজে তাহানের সম্মান একেবারেই ছিল না। মনু বলেন, 
চিকিৎসক, দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রেতা, দোকানদার, ই হাদিগকে শ্রাদ্ধকার্ষ্য 
নিমন্ত্রণ করিবে না। যাহার! গায়ক, নর্ভক, ধন্ুদ্ধর, হস্ত, অশ্ব গ্রভৃতি পশুর 
দমনকারী, বহার! জ্যোতিষ গণনা দ্বারা লোকের ভাগ্যাভাগ্য নির্ণয় করে, 
যাহার! ব্যাধ, যাহারা স্থপতি কার্ষ্যে কালক্ষেপ করে, যাহার! দৌন্যকাধ্য দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করে এবং যাহার! মেব-পালক ও গোপালক ইহাবাও স্বৃণিত । 
ফনাই, তৈলকার, বেশ্যা,মদ্য-পিক্রেত1 মসুর মতে ইহারা সকলেই এক শ্রেণী- 
ভুক্ত। ব্রাঙ্মণ এ লকল ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না। 
চোরের অন্ন, গায়কের অন্ন, সুত্রধর, কুসীদজীবী, চিকিতনক, ব্যাধ, কর্মকার, 
নাট্যকার, স্বর্ণকার, অন্্-বিক্রেতা, ডোম, রজক ও শিল্পকার ইহাদের সকলের 
অন্নই ছুষিত। ত্রাঙ্গণ ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিখেন নাঁ। কৃষি কর্মের উপরও 
শান্কারগণের বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল। ব্রাদণ ও ক্ষত্রিয় কোন মতে কুষিকার্ধ্যে 
নিযুক্ত হইবেন না। স্কুল কথা, তৎকালে সমাজের সকলেই ঘ্বণিত ছিল, কেবল 
ত্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্মানার্ ছিলেন। এই কারণ হিন্দু সমাজে কোন কালে শিল্প 
বিদ্যাদির উন্নতি দেখ| যায় না। অথবা সকল ব্যবসায়ে কোন লোক যে 
খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাও শুনা যায় না। এই কারণেই শান্রকার 
ইহাদ্দিগকে লঙ্করবর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। কি প্রকারে থে এই সকল সম্করবর্ণ 
উৎপন্ন হইল, তাহা তাবিলে আশ্চর্ঘযািহ হইতে হয়। ভারতবর্ষে অধুনা 
'লোক-সংখ্যা-গণন। ঘ!রা প্রমাণিত হইয়াছে, যে ত্ান্ধণ ক্ষতরিয়াদি রণ, অপেক্ষা! 
সঙ্কর বর্ণের অস্তিত্ব অধিক। বথায় ব্রাহ্মণ এক জন, তথায় লঙ্করবর্ণের সংখ্যা 
সহস্র জন হুইবে। কিন্তু এই ক্ষণ নগ্করবর্ণের উতপত্তিসন্বন্ধে পান্্রকারগণ 
যে মত গ্রকাশ করিযাছেন, তাহা শুনিলে হাস্তোদ্রেক হয়। ভ্রষটা স্ত্রীলৌকের 
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নহবালে এই নকল নঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, শান্রক।রগণ এরূপ বলেন। 
বথান্ৰীতি প্রকাশা বিবাদের সন্তানসন্ততিগণের নংখা। এত অল্প হইল এবং 
গুপ্ত বিবাঞ্চের সন্তানসন্ততিদংখা! তাহার লহত্র গুণ অধিত হুইল, একথা! 
কোন্‌ বিচারে গ্রহণ করা যায়? আরকি প্রকারেই বা শান্ত্রকারগণ জানিতে 
পারিলেন, যে কে কাহার নিকট গুপ্টভাবে গমন করিয়! কোন্‌ সন্তান উৎপাদন 
করিয়াছেন? গুপ্ত গমনের যথারীতি গণনা-পুস্তক না থাকিলে এরূপ 
নিঃসংশয় প্রমাণ কি গ্রকারে গ্রাহা হইবে ? গভর্ণঘেন্ট-কর্তৃক সং্প্রতি যে লোক 
খা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভাএহবর্মে হিন্দুগণের মধো অন্যুন 
৫৯০০1৬০০* হাক্জার ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক দেখ! বায়; এ লকল জাতিই ব! 
মন্থুর পরে কিরূপে উদ্ভূত হইবে? উহারাও কি জীপুরুষের পরল্পন্র ব্ভি, 
চারে উৎপন্ন, না বৃত্তিতেদ অস্কারে বিভিন্নতা প্রপ্ত হইয়াছে? মন্গুর সময়ে 
আর্ধ্যসমাজ সভ্যতার সর্বোচ্চ দোপানে আর তাহার সময়ে আর্ধাসমাজে 
কর্মকার, হ্বর্ণকার, গোয়াল, তন্তবার প্রদ্ঠুতির অস্তিত্ব ছিল না, এমন কখনই 
হইতে পারে না। তবে মন্থ কেন উহাদ্দিগকে উল্লেখ করিলেন ন1? বাঙ্গাণায় 
এক্ষণে বৈশা বর্ণ তিরোহিত হইক্াছে। পরস্ প্রাচীনকালে জন সাধারণকে ই 
ইবশ্য বলিত। সুতরাং সমৃদক্ব বর্ণের লোকাপেক্ষা বৈশ্যবর্ণের জনসংখ্যাই 
অধিক। কিন্তু কিরূপে এই বর্ণ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল? ইহার1 কি সব 
স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করির| অপরাপর বর্ণের জ্্রীতে প্রসক্ত হইয়া পরিণামে 
সঙ্করবর্ণে পরিণত হ্ইরা আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করিল ? এইরূপ আশঙ্কা 
সম্ভবপর নহে। পরহ্থ ইহা সম্ভব হইতে পারে, যে মন্ুর সমকালীন বৈশাগন 
বৃত্তিভেদে এক্ষণে স্বতন্ত্র তন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইক়াছে। মন্তুতে কর্মকার, 
স্বর্ণকার, ও বৈদ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্ত তাহাদিগকে কোন স্থলেই 
স্বতঙ্ন বর্ণরূপে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। আজ কাল বর্ণভেদের যে প্রধান 
"অঙ্গ অন বিচার, ষন্ুর সময়ে এ সকল বর্ণের মধ্যে অন্ন বিচারের ততটা 
কঠোরতা ছিল না। কেননা মন্থু দাপ, গোপাল, নাপিত, কুল মিত্র প্রভৃতির 
অর গ্রহণ দোষাবহ নহে বলিয়! গিয়াছেন, অথবা শৃদ্রার খাইলে তেঞ্জ ন্ট 
হয়, গণিকার অন্ন থাইলে উভয় লোক হইতে বিচ্যুতি হয়, কুনীদজীখির অন্ন 
ভক্ষণ গুধভক্গণের দমান ইত্যািভাবেই অন্ন বিচার করি] গিয়াছেন। 
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মঙ্গ বৈশাগণের কর্ম্-বিভাগ-স্থুলে ক্ষিকার্ধা, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্প 
গ্রড়ৃতি বৈশোর কার্য বলিয়া গিপলাছেন। করতঃ গ্রহণ করিতে গেলে 
তখন কৃষক, রাখাল, বণিক, দোকানদার গগ্রভৃতি সকলেই বৈশ্যগদবীবাচ্য ও 
বেদের অধিকারী ছিল। পরাশর কর্মকার, পোদ্দার, বাবপাদার, কৃষক 
গ্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়। স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন | 

বৈশোর শৃদ্র হইবার অনেক কারণ আছে। তন্মধো তাহাদের অজ্ঞতা 
প্রধান। তাহার! আপন অধিকার রক্ষার জন্য কথনও প্রয়াস পায় নাই। 
যে লা বিষয়কর্শে রত, তাহার পক্ষে দবিজোচিত ক্রিননায় আাবদ্ধ থাকিয়া জীবন 
অতিবাহিত করিবার সমন কোথাম্স? গু ভরাং তিনি যে ক্রিয়ালোপ-প্রযুকত শৃদ্র্থে 
গনিত হইবেন, ইহা অসম্ভব নহে । এইরূপ ক্রিয়াবজ্চিত জাতিগুলিকে অশদ্ধেক 
করিবার জন্ত সদাচারনিরত শান্রকারগণকে কোন উপার অগ্থনন্ধান করিতে 
হইয়াছিল ॥ যাহারা শূদ্র নহে, অগভ শৃদের আচারধারী হইল, তাহাদের 
সামাজিক সম্মান খর্ব্ব করিবার ভন্ত ও ক্রিয়াবান্দিগের নিকট হেয় দেখাইতে 
হইবে বলিয়া সন্করত্থের আরোপ করিস। দিলেন । তাহাতে ও কিবিৎ উৎকর্ষাপ- 
কর্ষের ভাব রাখিলেন। সঙ্করত্ব কিন্ত অনীক নহে, তাহা অন্ত প্রকারে 
সতা। মূলে দতা না থাকিলে এ তত্বের এত প্রপার হইত না। অধ্যাপক 
ফাউলারের মতান্ুবস্তী পাশ্টাতা জাতিওন্ববিদ্যান্থুসারে মানবগণ মলোলিক, 
ককেশীয়ান ও শিগৃটী এই তিন প্রাকৃতিক জাতিতে বিভক্ত । ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 
স্বইজারল্যাও দেশীক্ মহাপর্ডিত এপ্ডার্স রেডজিয়ন্‌ জাতিতত বিদ্যার ক্রিয়া- 
দিদ্ধ অভিনব প্রণাণী উদ্তাবন করেন। তওপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়] 
কিউভার সাহেব ভারতের অধিাসীদিগের্‌, মুখমণ্ডল ও মন্তকের পরিমাণ 
করতঃ স্থির করিয়াছেন, যে ভাহার| ককেশীয় ও নিগ্রিটো৷ ভাতির মিশ্রণ । 
নিশ্রণ ভারতবকীয় তাবৎ জাতির মধ্যে ান্ষণ শৃ্-নি্দিশেবে দুই হইয়া 
থাকে । আরাগণ শ্বেতকায় ও ককেশীয়। তীহাবা ভারতে আগমন করিব! 
তাৎকালিক অধিবাসী কুষ্চকায় নিগুটো। ভ্রাবিডূগণের লহিত কিছুকাল পরে 
একর হুইয়া এক্ধপভাবে মিশ্রিত হুইয়| গিয়াছিলেন, যে পরবর্তকালে 
তাহাদের স্বাতত্থয দুটিগোচন্ধ করা দুরূহ হইল। মহাভারতে লিখিত 
আছে: 


২৬ বঙ্গীয় তাল বৈশ্য । 


“জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যন্ধে মহামতে। 
সঙ্করাৎ সর্ব বর্ণানাং ছুষ্পরিক্ষেতি মে মতি ॥৮” 
(বনপর্বব--১৮০ অঃ) 
আাক্কৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতরের সংরক্ষণ এই দুই অনিবার্ধ্য হেতু বশতঃ 
মহ্ুযোর ভিন্ন জাতির সহিত দাম্পত্য-বদ্ধন সংঘটিত হয় । বর্ণসন্কর হইবার 
ইহাই কারণ। আধ্যগণ এই কারণেই অনাধ্যগণের সহিত যৌন সম্পর্কে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারা দিত জাতিকে সমুলে নিধন করিতে পারেন, 
ংখ্যায় এত অধিক ছিলেন না। ক্রমে জেতা ও জিত মিলিয়া একীভূত হইয়া 
গিয়াছেন। তবে কোন স্থানে বে অমিশ্র আর্যজাতি নাই, এমন বলিতে 
পারা যায় না। কাশ্মীরের ত্রাঙ্মণগণ বিশুদ্ধ আর্ধ্য শরীর রক্ষা করিতেছেন । 
আর্ধ্য ও অনার্থোর মিশ্রণ পঞ্পাবে ঘটগ়াছিল। তথা হইতে এই মিশ্রিত নাতি 
অনুগাঙ্গ গ্রদেশে গমন করিয়া! তথাকার আদিমবানীগণকে আপনাদের দছিত 
মিলাইয়] দভা করতঃ কাহাকে ব্রাহ্মণ, কাহাজেও ব ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। 
যাহারা তদপেক্ষায় ক্ষমতায় হীন, তাহার! যথাসম্ভব অন্যবিধ নামে অভিহিত 
হুইল। জেতা ও জিতের সহিত একরক্ু হুইয়! যাইবার নিদর্শন পৃথিবীর 
অনেক স্থানে আছে। কতকগুলি আর্ধ্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এমন স্থানে 
আপিয়া বাদ করিয়াছিলেন, যথায় আধিপত্য বিস্তারের জন্ত আপনা- 
দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিহান্ত আবশ্যক হুইয়াছিল। তঙ্জন্তই বংশবৃদ্ধি 
নিতান্ত গ্রয়োজনীর হয়। অনার্য্যা পত্রী গ্রহণ ভিন্ন মেই অভিষ্সিদ্ধির সম্ভাবন1 
ছিল লা। এজন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনার্ধের ষহিত একরক্ত হইতে 
হইয়াছে । তাহাতে ন্সেত। ও ন্সিতের সহিত বৈষম্য বহুল পরিমণে হান 
প্রাঙ্থ হয়। 
অসবর্ণ বিধাহ বিশ্বজনীন । ইহা! হইতে কোন জাতি রক্ষা পাইতে পারে 
না। স্তরাৎ সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি স্বাঙাধিক নিয়মের ফল। যে কারণে 
অপর্ণা স্ব গ্রহণ করিতে হইত, পৌপ্লাণিক যুগে জন-সংখ্যার বৃদ্ধিকালে তাহা 
তিরোছিত হওয়ার, শান্ত্রকারগণ অনবর্ণ। বিবাহ নিষেধ করেন। সঙ্কর জাতি 
ব্ন্যাপি উৎপন্ন,হইতেছে। খৈধ্যনাথের পাওাগণ “কাহার” জাতীয়! আরীতে 
যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাছারা। বাভন্‌ নামে একটা শ্রেণীর উৎপত্তি 
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ফরিয়াছে। ছোট নাগপুরে মুণ্ডাদিগের যধ্যে নক়টি মিশ্র জাতি আছে ;-_ 
বথা_-খাঙ্গার মু, খোবিয়া সুণডা, কনকগথ মুড, করঙ্গা মুড, মোহিলী- 
সুপ্তা, নাগবংশী সুণ্ডা, ওরাও মুণ্ডা, সাদমুণ্ড এবং সবরমুণ্ডা। মুণ্ডা পুরুষ ও 
প্রথমোক্ত অপর জাতীয়া স্ত্রী মহযোগে এই বিভাগ গুলি অস্মে। বর্ণসঙ্কর 
উৎপন্ন হওয়। স্বাভাবিক হইলেও শাস্ত্রকারগণ যে কল্পনার সাহায্যে যাহার! 
লঙ্কর নহে, তাহাদের ও উৎপত্তি দৌবাশ্রিত করিয়। গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেছ 
নাই। কারণ যাহাদের জাতীয় নাম ব্যবসায়বোধক হইয়া রহিঘাছে, তাহা- 
দের উৎপত্তি সঙ্করতায় সংঘটন বর্ণনা করা করন! ভিন্ন প্রকৃত ঘটন। বল! 
যাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের জ্ঞান এমন হীন, যে পৌরাণিক 
কল্পনা-প্রস্থত জাতিতত্ব পুস্তকের ক্ষুদ্র ও বৃহ বিবিধ সংস্করণ বটতল] হইতে 
বাহির হ্ইয়া লোকের তবান্তরাগস্পৃহা পূরণ করিতেছে । 
বাঙ্গালা দেশ কতকালের, ইহার আদিম অধিবাসী কে ছিল, এই দেশের 
ভাষার কি প্রকারে উৎপভি হইল, বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে যে ব্রাহ্মণ, বৈদা, 
কায, নবশাথ, হাড়ি, কাওরা, পোদ, কৈবর্ত প্রভৃতি বাদ করিতেছে, ইহারা 
চিরকাল এখানে বাম করিতেছে, না কালে কালে নান! দিগ্দেশ হইতে এখানে 
*সমাগত হইদ্জাছে ! এ ধকল প্রশ্নের মীমাংস| করা অতি দুরূহ ব্যাপার । এদেশ 
সম্বন্ধে গ্রাচীনকালের কোন নুস্পন্ ইতিহান নাই । বরঞ্চ ভারতবর্ষের অপরা- 
পর স্থানের প্রাচীন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সকল নান! দংস্কৃত পুম্তক 
হইতে সংগ্রহ কর! যাইতে পাঁরে। পরস্ত বঙগদেশ বা! বাঙ্গাণিন কথা কোন 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিচলেও হুয়। 
বাহার দিগন্ত-প্রপারী কীর্তি বা যশঃ ভারতের সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, 
এদেশে এরূপ কোন খবি, মুনি, কবি, দীর্শনিক, বীর, যোদ্ধা বা অনাধারণ 
খীশকি-সম্পন্ন পুরুষ ভ্রম্ম গ্রহণ করেন নাই । অথবা এদেশে এমন কোন 
পবিত্র তীর্থ নাই, যদর্শন-লালমায় সুদুর দেশ নকল হইতে যাত্রীগণ এখানে 
আপিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে ॥ তা বটে, চৈতন্ত, জয়দেব, রঘু 
নন্দন, জগদীশ তর্কালস্কার প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ এদেশে জন্ম গ্রহণ 
করিস! ইহার মুখোজ্দন করিয়াছেন; পরস্ত এ গকল মহাত্মার আবির্ভাব বড় 
অধিক দিনের নয়। স্ুত্তরাং ইহাতে প্রাচীনকালের বাঙ্গালার কোন দৃশ্ত 
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দেখ! বায় না। অনেকে অনুমান করেন, অতি প্রাচীনকালে এদেশ নমুদ্র- 
গর্ভে নিহিত ছিল। পরে গঞ্গ' প্রডাতি আোতম্বতী সকলের আবিলতায় কাল- 
ক্রমে ইহা পরিপৃররিত হইয়া মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত হইয়াছে । এ দেশের ভূমি 
যেন্ধণ নিয়, দেশমধো জল! ভূমি যেক্ধপ বিস্তৃত, চক্রদ্বীপ, অগ্রন্থীপ গ্রস্ৃতি 
নামে এ দেশের বহুতর স্থানের যেরূপ গ্রসিদ্ধি, এবং অপরাপর নানা কারণে 
ইহা যে পুর্বে জলমগর ছিল ও অতি প্রাচীনকালের দেশ নব, তাহ! সহগেই 
অনুমান করা যায়। সৃষ্টির প্রাকৃকালে যখন মকলই ভলময় ছিল, ভাই যখন 
আদি সৃষ্টি, তখন ভূভাগ ঘকল বে পরে স্মষ্ট হইস্তাছে, তাহ! কে অস্বীকার 
করিবে ? খণেদে বাঙ্গালা দেশের উর্লেখ নাই, মম্থদি স্মৃতিতে বঙ্গদেশের 
উল্লেখ নাই, রামায়ণে ইহার নাম গুন! যায় না। প্রাচীন পুরাণের মধ্যে 
মহাভারতে কেবল অক্ষ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। তত্ত্ব ও 
উপপুরাণ সমূহে বাঙ্গাগার ও স্নমধ্যন্থ নান। গ্রদেশের অনেক উল্লেখ আছে, 
কিন্ত তাই বলিয়া! ইহাকে এ্রাচীন বলা ঘায় না। বৈদিককালে বিহারই অনার্ধযা- 
ভূমি ছিল__বিহবারীরাই কীকতদ্দেশধাসী ছিল, এরূগ প্রমাণ পাওয়া বায়। 
পরন্ত বঙ্গের কোন প্রমাণই নাই। মনু আর্ধাবর্ভের সীমানিরূপণ-স্থলে পূর্ব 
সীমাকে সমুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন_পরন্ত বঙ্গের কোন উল্লেখ করেন 
নাই। যাহ! হউক, বঙ্গদেশ যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা আধুনিক প্রদেশ 
এবং ইহার আদিম অধিবাশীগণ ষে অনার্য ছিল, তাহার তূরি ভূরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এদেশের ভাষা পূর্ক্বে অনার্যাবহলই ছিল, পরে আর্য দ্বিজ- 
গণের মমাগমে এ তাৰ! ভ্রসে ক্রমে বর্তমান গাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে। 
এদেশ প্রাচীনকালে কেন, বর্তমানকালেও যে অনাধ্যবছল, গত “সেন্সাম” 
অর্থাৎ লোক-মংখ্যা-গণনণয় তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। 
হরিবংশে আছে, যে যধাতির কনিষ্পুত্র তৃর্বস্র বংশে কোল নামে এক 
রাজা ছিলেন। উত্তর ভারতে গাহার রাজ্য ছিল। তাহারই বংশে কোল-' 
দিগের উৎপত্তি। মন্থুতে “কোণিসর্প” বলিয়৷ একজাতির পুনঃ পুনঃ গ্রদঙ্গ 
দেখা যায়। কোলেরাই যে পূর্বে বাঙ্গালা ও বিহারের অনুগাক্গ প্রদেশের 
অধিবাসী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে 
পুর্বে কোগতাধা ভিন্ন অপর কোন ভাব! প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, 
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বিশেষতঃ সাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকা আছে। প্রবাদ 
আছে, সে সকল চেরো৷ ও কোল জাতীয়দিগের নির্টিত ॥ কিছস্তী এইরূপ, 
প্রদেশের সাধারণ লে।ক কোল এবং রাজারা চেরে। ছিলেন । খণ্েদ- 
লংহিতার কীকত নামে এক অনার্য দেশের উল্লেখ আছে । অনেকে অগ্ুমান 
করেন, উহার বর্তমান নাম মগধ। কৈকতের! গোপালন করিত, কিন্তু গাভী- 
দুগ্ধ ব্যবহার করিত না। কোলের! অগ্তাপিও গোছুপ্ধ ব্যবহার করে ন1। 
এই কারণে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে অগধরাজ্যে কৈকত বা কোশগণই 
“বাস করিত। 

আবার এই অনাধ্যগণের মধ্যে অনেকে অনার্ধ্যভাষ। ও অনার্য ধর্ম্মত্যাগ 
করিয়া কালক্রমে আর্ধাভাষা ও আর্ধ্যধর্ম গ্রহণ পূর্তাক হিন্দু হইয়াছে, তাহারও 
অনেক উদাহরণ আছে। 

গ্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে খিষ্তা নামে এক জাতি বাল করে। বেদিয়া 
হইতে তাহার! পৃথকৃ॥ তাহার] কখন কথন বিদ্যা! মাহাত্্য নাম ধারণ করিয়া 
থাকে । ইহার] হিন্দী ভাষা! ব্যবহার করে এবং হিন্দু মধ্যে গণ্য । কিন্তু এই 
বিগ্ভাগণ যে মুগ্ডাজাতীয় কোল, তাহাতে আর নংশয় নাই। ছোটনাগপুরের 
মুগ্ডাদিগের যেরূপ খক্কৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আরুতি। মুণ্ডাদিগের মধ্যে 
পহন নামে এক একজন পুরোিত ব| গ্রাম্যকর্মচারী দেখা যায়। বিছ্যা- 
গণের মধ্যেও এরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্তারা লৌহ প্রপ্তত করিতে 
সুদক্ষ এবং সেটু ব্যবসায় অবলহ্ধন করিয়া থাকে। বিগ্ভাগণও লৌহ-কার্ধ্ে 
কদক্ষ এবং লৌহ-ব্যবসাদী। আর সুগ্ডাপিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতি- 
বিভাগ আছে। ইহাদিগের মধ্যেও কিলী দূ হয়। মুগডাদিগের কিলীর যে যে 
নাম, বিগ্ভাদিগের কিণীরও সেই সেই নাম । অতএব ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে 
পারে, যে বিদ্যাগণ মুণ্ডাকোল-বংশীয় । কিন্তু এখন তাঁহার হিন্দীভাষা ব্যব- 
হার করে ও হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে। 

ঘ্িতীয়। আগামে চুটিয়া নামে একট। জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব 
অনাধ্যের স্তায়। লকিনপুব গ্রধেশে দিকুনদীর উপরে এবং উপর আসামের 
অন্যত্র চুটীয়া নামে এক জাতি পাওয়া গিয়াছে । তাহাদের ভাষা সমালোচন! 
করিয! স্থির হুইয়াছে, যে চুটীয়া ভাষা গারো! ও বোড়োদিগের ভাষার অস্থ- 
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কূপ। অতএব চূটিয়ারা ষে খনার্যজাতি, তদিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু, 
এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চূটিয়। হিন্দু বলিয়া গণ্য এবং তাহারা আপনারাও 
হিন্দু টি বণিয়। আপনাদের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুর বলিলেই বুঝাইবে, 
যে শ্লেচ্ছ চুটিয়! ছিল বা আছে। 

তৃতীয়। কীাছাড়ির! অনার্ধ্যবংশীয়। তাহাদের অবয়ব মঙ্গোলিয়। কিন্ত 
আসাম প্রদ্েশীয় কাছাড়ির! হিন্দু হইয়াছে এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু 
হইতেছে। 

চতুর্ণ। কোচের আর একটা অনার্ধাজাতি। প্রকৃত কোচ্তাষা মেছ* 
কাছাড়ি ভাষ! দশ । কিন্ত রতিহাদিক সময়েই কোচ্বিহারের রাজাদিগের 
"সাদি পুরুষ হছুর পৌত্র বি দিং হিনুধশ্্ গ্র€ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে কোচ্বিহারের যত ভদ্র লোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার! 
রাজবংশী লাম গ্রহণ করিলেন ও অপর কোচের। মুসলমান হইল। 

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্ধযজাতি । কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্্ 
বলঘন করিয়াছে। 

ষষ্ঠ। থাড়োয়ার নামক অনার্যাজাতি কালীপুজ1 করিয়া থাকে। 

সপ্তম পালামৌতে পহেয়া নামক একজাতি আছে, তাহার! হিন্দীভাষ। 
বাবহার করে এবং তাহার্দের কতকগুলি আচার ব্যবহার হিন্দুদিগের স্যায়। 
তাহাদেরও অনাধ্যত্ব লিঃসন্দেছ। 

অষ্টম। সগুজায় কিলাম নামে এক জাতি আছে, তাহার/3 অনার্ধ্য এবং 
তাহাদের আচার ব্যবহার অধিকাংশই কোলের স্তায়। তাহাদেরও ভাষ! 
হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। 

নবম। "বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাও- 
তাল, কোল বা ধাঙ্গড়। কিন্ত এদেশে যত “বুনো” দেখা যায়, সকলেট 
হিন্দু। বাঙ্গাণার বাহিরে যেমন এই সকল অনার্ধ্য হিন্দু দেখা যায়, সেইরূপ 
বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গাণির মধ্যে অন্বেক অনার্য্য হিন্দু এখনও দেখাইতে 
গারা যায়। দিনাজপুর ও মালদছে পলি ব! পলিয়। নামে এক জাতি আছে, 
তাহারা ভাবার বাঙালি ও ধরে হিন্দু। সুতরাং তাহার! বাঙ্গালি বণিয়াই 
গ্রণ্য। কিন্ত তাহাদের আচার ব্যবহার অনাধ্যের গ্তাগ। তাহারা কৃষ্ণকণায় 
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খর্কাকতি, শৃকর পালন করে ও তাহার মাংস থায়। মম্ও মহাভারতাদির পুপিদ্দ 
জাতি বর্তমান পলিদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া অনেকে অন্থমান করেন। এই 
দেশ যে অনার্ধ্যবুল এবং অনার্ধ্যগণই যে এ দেশেন আদিম নিবানী, তদ্বিবরে 
বিস্তর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এখানকার অনার্ধ্য জাতির মধ্যে অনেকে 
এক্ষণে আর্ধ্যভাবাপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। মুসলমানগণ আদিমবালীদিগকে 
আপনাদের মধ্যে একবারে গ্রহণ করেন। হিন্দুগণ একবারে না লইয়া ক্রমশঃ 
মিলাইফ়াছেন। ছোটনাগপুরে এক্ষবেও সেইরূপ আধ্াকরণ চলিতেছে । 
কোন আদিমবাসী ভূম্যাধিক(রী হইলে ছিন্দুসক্সিধানেবাস হেতু হ্বদয় অনেকট| 
পরিবর্তিত হওয়ায় একজন ব্রাঙ্গণকে পুরোহিতন্ধপে বরণ করেন। ইহাতে, 
ভাহার স্বজাতীয়গণের সহিত সংশ্রব রহিত হইয়া যায়। তখন সে ব্যক্তি 
আপনাকে রাজপুত বণিয়া পরিচয় দেয়। ক্রমে ব্রাক্ধণগণ তাহাকে চন্দ্র ৰা 
স্র্টা বংশীয় বলিয়া স্বীকার করেন। অনার্যযগণ এক একটি করিরা সমস্ত 
পুর্ব প্রথা পরিত্যাগ করত: আর্ধভাব ও আচার পরিগ্রহ করিয়া নবজীবন 
লাভ করিলে পর, বোধ হয় তাহারা চিরদিনই এইরূপ ছিল। বিধব| বিবাহ 
করিতে নাই, বাল্যে বিবাহ দিতে হইবে, পতি-গর্ধীর পরিবর্জন দোবাবহ 
হুইয়্া উঠে। বিষুঃ ও শিবকে চিরকালের কুলদেবত! জ্ঞান হয়। 
হিলুস্থানীদের বধ তরুই পাড়ে ও মচিয়]| পাড়ে নামধেয় ব্রাহ্মণ ৃষ্ট 
হইয়া খাকে । কোন রাজার অধিকসংখ্যক বান্ধণের প্রয়োজন হওয়ার আরা 
করিয়াছিলেন, যাহাকে সম্মুখে পাও, তাহাকেই ত্রাঙ্মণ বণিয়্া গ্রহণ করিবে । 
তদম্ছদারে শশ্ত-ক্ষেত্ররক্ষাকারী মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রুষককে আনঙ্গন 
করিাছিল। সে সচিশ্া পাড়ে নামক ত্রাঙ্গণ শ্রেনীর প্রবর্তক হইয্লাছে। 
ভিন্নবংশীয় লোক সমধন্ম্ণ হইলে ভারতী আর্য বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া 
থাকে | হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলনিবাসী শক জাতি ভারতের নানা স্থানে বসতি 
স্থাপিত জরিকা রাজত করিল্না গিরাছেন ! তাহার! প্রমে বর্ণভদের উচ্চাবচ 
মন্মান-'অবহেলাকারা সন্যাসীদিগের বৌদ্ধসন্প্রদায়-তুক্ত হইয়া ভদনস্তুর বর্ণ- 
গৌর বাক্রাস্ত ক্ষতরিয়শ্রেণীতে স্থান পাঈয়াছেন। পাশ্চাত্তা গ্রতিহাপিকের মতে 
পুতিহর, গ্রমার, চালুক্য ও চৌহান উপাধিধারী রাজপুতগণ শকবংশাবতংস। 
বাশীরের বৌদ্ধমতাবলম্বী শকরাজ! কণিফ কর্তৃক যে অব প্রচলিত হর 
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তাহ] আমরা কাব লামে ব্যবহার করি! চীন্ন ও জাপানে এই অব 
প্রচলিত আছে । 

নেপালে আব্মাীকরণে গৃহীত যে নকল মগর, ব্রাহ্মণা নীতির অগ্গত হই- 
রাছিল, তাহার! ক্ষত্রিরত্ব লাভ করিয়া যক্তোপবীত ধারণ পূর্ব হৃর্যাবংশ 
প্রভৃতি সন্মানিত মূল আশ্রয় করিতে সমর্থ হুইয়াছে। তাহাদিগের ছারা! বর্থ' 
মান কালের প্রসিদ্ধ থাপা, ঘরটি ও রাণাকুল উৎপন্ন । এই নব ক্ষা্রয়েরা 
খস্‌ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ত্রাঙ্গণ কর্তৃক যগর-পত্থীতে উদ্ভূত 
সস্তানগুলিও উপবীতধারী ॥ অপিচ উক্ত নব ক্ষত্রিয়ের অন্র্গত। এবংবিধ 
বিভিন্ন ধর্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাবের উদয় হুইলে তদ্দ্ারা 
তাহাদের ভাষা পরিবন্তিত হইয়া! ভিববত ও ভারতীয় বাক্যের মিশ্রণে থদ্কু 
নামধেয় পৃথক্‌ উপভাবায় পরিণত হয়। 

গুরঙ্গগণ উপবীত প্রাপ্ত হঙ্জ নাই । এই কারণে সামাজিক সম্মানে তাহার! 
ক্ষরিয়ের নিয়ে ও বৈশ্বের উপরে প্যান পায়। যে সকল গুরপ্গ হিলুসমাজ 
হইতে দূরে বান করে, তাহারা অদ্যাপি শ্েচ্ছভাব রক্ষা! করিয়া বৌন্ধমতানু- 
বর্তা হইয়! রহিয়াছে । শুথাপি খস্দিগের মহিত মংশ্লিষ্ট থাকার, উহাদের 
ব্যবহার ও শিশ্বাস ক্রমে রূপান্তরিত হইতেছে । খেইকূপ আবার বৃটিশ গুর্থ- 
দেনা-দলস্থ গুরগণকে বিদেশে অবস্থানকালে হিন্দুমাজ্তে বাম করিতে হয় 
বলিয়া তাহার! তদনুযায়ী শৌচাচার ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । 
নেওয়ার জাতি ৬৯ শাখায় বিভক্ত । তন্মধ্যে ১৬ট শাখ! বুদ্ধমার্গা, ৩৮ট 
মধ্যপথাবলন্থী ও ১৫টি শিবমাগ) | মধ্যপথান্ুসূরণ-কারিগণ ্রাঙ্ছণ ও শ্রমণ 
উভয়বিধ পুরোহিতের ছারা গৃহক্্ম সম্পাদন করেন। নেওয়ার বর্ণমালা 
শ্বতত্্র নাহিত্য ও আছে। তাহাদের শিল্পানিতে চীন দেশীর ভাব বিছ্যমান। (১) 
তাহাদিগের রাজা হিন্দু, তজ্জন্ত নেপাণে হিন্দুত্ব সন্মানিত । যদি হিনদু- 
গৌরব-র্ধ্য অন্তমিত না হয়, তাহা হইলে তাবৎ শুরঙ্গ ও নেওয়ারেরা হিন্দু 





(১) চীন অক্ষরে কোন উচ্চারণ প্রকাশ করে না। তাহা একটি ভাববাপরক চি্ন। 
পাঠক আপন অস্থযাস অনুযামী এক অক্ষরে বিতিন্ন শব উচ্চারণ করেন। উত্ত বরণমাঁলান্ 
ছই সহস্রাধিক অক্ষর আছে। 
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হুইবে, লন নাই । নেওয়ারদিগকে পরাজিত করিয়! গুর্থারাজ নেপালকে 

একচ্ছত্র করিয়াছেন। কিন্তু জেতৃ-জাতি বিজিতদ্দিগকে সেনাগলে প্রবেশ 

করিতে দেন্*নাই। কাঞ্জেই নেওয়ারদিগকে বাণিজ্যে নিরত থাকিতে 

হুইরাছে। এ অবস্থাক্স উপাধ্যার্গণ এখন জার তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় (সাম- 

ব্রিক জাতি) করিতে পারিবেন না। কাজে কাজেই তাহাদিগকে বৈপ্ত হইতে 

হুইবে। 

মশিপুর এবং ত্রিপুরার পরম বৈষ্ণব বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়দিগকে দর্শন করিলে, 

তাছারা শারীরিক লক্ষণাণুলারে যে মঙ্গোলীন বংশীর. তাহা প্রতিপন্ন হইবে। 

ৃষ্টর ত্রপ্নোদশ শতাব্দীতে কাষরূপে “আহম' মগগণ, রাজত্ব আরস্ত করিয়া 

শাক্-সপ্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছিপেন। মুসলমান অত্যাটারে মগ যাজকের] চট্ট" 
গ্রাম হইতে পপায়নপর হইলে ভন্রত্য মগ অধিবাসিগণ হিন্দুধন্মীবলঘনে 
প্ররৃন্ত হস্গ; এবং ছুর্না পৃজ1 করিয়া ছাগনলি ও দেশীয় প্রাচীন দেবতার 
সমীপে পূর্ব শাঢারান্থদারে কুকুউবলিও প্রদান করে। এক্ষণে তাহার! 
তাহাদিগের পৃর্ব উপদেষ্টাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া! পুনর্ববার বৌদ্ধ-মতে দীক্ষিত 
হইতেছে । তাহাপদিগের মধ্যে এক পরিবারে কাণাচরণ ও বরকৃত আলি এই 
দ্িবিধ নামহ দুষ্ট হয়। 

বিহার হইতে আর্ধ্যগণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়্াছিংলন ইহাই সন্ভাবিত। 

বিহারে বুদ্ধদেব অন্মাগ্রহণ করেন। হার মত পরবর্তীকালে বহু লোকের 
দ্বারা গৃহীত হইলে ভারত ইতিহাসে এক নব যুগের আবির্ভাব করিয়াছিল। 
মগপের গ্রভাব বাঙ্গালায় আর্ধানভাত| বহন করিয়া! আনিয়াছে। বৈদিকধুগে 
জাতিতেদ হয় নাই, বর্ণভেদ ছিল। তাহা! কেবণ শ্বেত ও কৃষ্ণ আবদ্ধ থাকায় 
আর্ধ্য ও অনাধ্য এই ছুই শ্রেণী ভেদ থাকে। প্রাচীন মহাভারতের যুগে জাতি- 
তে? হুইরাছে, কিন্ত ভেদ চিরস্থাতী ছিলনা । আর্ধ্যগণ অনার্ধযগণের লছিত 
বিবাহ্হতে আবদ্ধ হুইয়! বর্ণতেনকে জাটিভেদে পরিণত করিলেন। জীবি- 
কাহুদারে বা শুণকর্ভেদে ব্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, নৈশ্ট ও শৃদ্র প্রথমে এই চারটা 
জাতি হয়। তাহাই চতুবর্ণ নামে থ্যাত। অনাধ্যগণকে নিষাদ ঘলা হইতে 
-লাগিল, কিন্তু তঙ্জন্য পৃথক্‌ জাতি তখন হইত না। এক বর্ণের ক্ষমতী-বিপ- 

ধ্যয় হইলে সে বাকি অন্ত ধর্ণে প্রবেশ লাভ করিত। আধ্যগণের মধ্যে ধাছায়। 


৩৪ বঙ্গীয় তাগ্লী বৈশ্য। 


শৃতরধস ও অনার্ধাগণ শৃদ্র নাঃ খ্যাত হইয়াছিলেন। দার্শনিক যুগে জাতিতে 
স্থায়ী বা বংশগত হইল । নান! ব্যবসায় উতপয় হুইন্। পু্ষাহথক্রমে জনদাধা- 
1 রণুকে অনুগত কিয়] পৃথক সমাজের স্থষ্টি করতঃ মর্ধ্যাদার অতিরিক্ত তারতম্য 
ঘটাইণ। জীবিকানুযায়ী বছ নামধারী জাতি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এক্ষণে 
জাতিভেদ বংশগত হওয়ায় সঙ্ধর হইলে পৃথক নামধের শ্রেণী হওয়া আবশ্যক 
হইল, তাহাতে আবার নুতন জাতির উত্তৰ হইতে লাগিল। এমন সময় বুদ্ধ 
আনির। উপস্থিত হইলেন । জানিভোদের কঠোরতা ছেদন করিয়া সামা স্থাপন 
কর! ঠাভার উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্ত তিনি ত্রাঙ্মণগণের শঙ্কার স্থল হইলেন। 
জনসাধারণকে জ্ঞানী করিবার জন্য তিনি আপনার উক্তি পালি হইতে সংস্কত 
ভাষার অঙ্গবাদিত করিতে শিম্ুগণকে ধনষেধ করিয়া যান। ততগ্রবর্ঠিত পথের 
অনুসরণ করিয়া! শিল্ুগণ নৌদ্ধনুগকে ভারতের গৌরবের সময় করি; তুলেন । 
বৃদ্ধ সন্ধ্যানী ছিলেন, নামান্সিক জাতিভেদ তাহার নিকট অনাস্থার খামগরী 
বলিয়া, গৃহী বৌদ্ধগণ জাতিভেদের বিশেষ পক্ষপাতী হয়েন নাই। নৈদ্দিক 
ক্রিয়াকলাপের অনুমরণ না করায়, সাহার! ত্রাঙ্গণের নিকট পতিত বলিয়া 
গণ্য হইতে লাগিলেন । বৌদ্ধদলকে পু হইতে দেখিয়া বেদাচারীগণকে 
কৌশল-পরায়ণ হইতে হইল। পৌরাণিক্যুগে জাতিভেদের শৈথিজ্] দূর করিয়া 
অতি দৃ় করা হইল। পাণিগ্রহণ ও অন্নগ্রাহণ বন্বপ্কে কঠোর নিয়ম করিয়া 
এক জাতির মধো উপজাতিসকলের স্থজ্জন আরম্ত হইল। ব্যবসায়ের বৃদ্ধি 
হইরা আবার অক্তিরিক জাতি গঠিত হইতে লাগিল। মঙ্গোলীয় অনার্ধ্যগণ 
এই সময় বেদাচারে রত হইয়া নূতন জাতির উদ্ভাবন করে। 
বর্তমান সময় পৌরাণিককালের অন্তর্গত হইলেও মুধলমান আধিপত্য 
ভইতে দৈদেশি ফদিগের সংশ্রব হওয়ায়, এক্ষণে পৌরাণিক যুগ্রকে বৈদেশিক 
আধিপভোর বুগ নায়ে নির্দেশ করা উচিত। ৯৫০ খুষ্টাবে রাজণুতদিগের 
অভ্যাদয়কালে বর্তমান আকারের হিন্দুধর্ম উ্িত হইক়্াছে। আদিমজাতি- 
ভেদ্দের মৃণস্র জীবিকা । জীবিকার উপায় বিবিধ হওয়ায় বিস্তার জাতি 
হইয়াছে । আদি চারিবর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়। ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করা পৌরাথিকগণের অবশ্য কর্তবা বলিয়া বোধ হইল। ফলতঃ জাতি- 
ভেদের ক্রমবি াশ-পদ্ধতি-মন্গুলারে বহুগ্গাতি উৎপন্ন হুইয়াছে। নেগুপিকে 





উপক্রমণিকা। ৩৫ 


চারিটার মধ্যে লইয়া গিয়। বিষম গোলযোগ ঘটান হুইল। পরিবর্তন 
যতই কেন হউক না, পুর্বভাব একেবারে নুখ হইবার নহে। জাতি 
ভেদ এ দেশের ধাতৃতে শ্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়! গিয়াছে। ভেদ বংশগত 
আছে সত্য, কিন্ত পূর্বের স্তার গুণকর্মাহুমারে নিয়বর্ণকে উচ্চবর্ণে প্রবেশ 
করিতে দেখা যায় না, এমন নহে। ভারতবর্ষ বৈদেশিক আধিপত্যে আচ্ছন্ন 
হুইয়াছে। পৌরাণিক জাতিভেণের প্রক্কৃত আকার স্বাধীন নেপালে প্রকুষ্ট- 
রূপে বর্তমানকালে দৃষ্ট হইতে পারে। ছুগঞ্জরে থনিত যুগান্তরের জীবাস্ছি 
যেমন ইদানীং লুপ্ত জীবের পূর্বতন অভ্িত্বের প্রমাণ দেয়, পর্ববত-প্রাকার- 
বেষ্টিত হইয়া পৌরাণিক জাতিভেদ ও বৌদ্ধধর্ম সেইরূপ “['0591]”এর আকারে 
প্রত্ব-তব অন্ুসন্ধিৎস গণের জন্য অক্ষু্জ রহিয়াছে । মন্ু-দির্দিষ্ট বিবাহ-স্থজ্রে 
নেপালীর! জাতিতেন রক্ষ। করিতেছে। তাহার! মঙ্গোলীয় অনার্ধয হইলেও 
আর্ধ্যত্বের গ্েবন্বয্ণ হইয়াছে। ১১০০ খুষ্টা্ে যখন মুসলমানগণ তারত 
স্পর্শ করেন নাই, তৎকালে বেদাচারীগণ নেপালে প্রবেশ কক্িয়1 আব্যাঁকরণ 
আরম্ত করেন। 

অধুন! নেপাণে ত্রাঙ্গণ সবর্ণা ও ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয় লবর্ণ। ও বৈহ্ঠা ; বৈশ্ঠ 
সবর্ণা ও শূদ্রা; এবং শূত্র কেবল নবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। অদবর্ণ 
বিবাহে কন্তার পঞ্চামৃত পান বিাতনন পাবে লম্পার্দিত হয়। বিবাহ 
অহষ্ঠানে অন্ত ব্যতিক্রম নাই। অ্নগ্রহণসম্বন্ধে পুর্ব নিমের ব্যতিক্রম 
হওয়ায়, অসবর্ণ-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অসবর্ণণ 
স্রীর অন্নগ্রহণ করেন না; বৈষ্ঠ শৃদ্রের গক্ষে অসবর্ণার অরগ্রহণ নিষিদ্ধ নছে। 
শৃত্রের অসবর্ণ। সী অর্থে শৃত্রবর্ণের অন্তর্গত ভিন্ন জাতীয়! বুঝিতে হইবে । অস- 
বর্ণার গর্ভজাত ষস্তান পৈতৃকধনের চতুর্থাংশ, স্থানবিশেষে দম-অধিকারী হ্। 
কেবৰ ব্র্স্ব বণ্টন করিয়। অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। যখন স্ত্রীর অন্ন- 
গ্রহণ কর! হইবে না, অনর্থক বিবাহ কর! কেন? এই ভাবিয়! নেপালীরা 
গ্রায়শঃ ভোগিনী রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার সন্তান পুন্নবৎ বিবাহিতা অদবর্ণ। 
গর্ভঙগাত সন্তানের স্তায় দাগ্ভাগে অধিকারী । এই কল মস্কান পিতার 
অস্ত্্টিক্রিয়। করিয়! অশ্শোচ গ্রহ্ণাস্তে শ্রান্ধকালে অস্্েয় পরিবর্ে বের পি 
দিবে। ত্রান্ষণ-বিধবার গর্ভে ব্রাঙ্গণ কুক উৎপন্ন ষপ্তাস একটা পৃথক্‌ শ্রেণীতে 


৩৬ বঙ্গীয় তাঙ্ষুলী, বৈশ্য। 


আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে যোশী কহে; শুদ্ধ ত্রাঙ্গণগণের নাম উপাধ্যার॥ 
ক্ষত্রিয় ছই প্রকার )_ রাজবংশ ও সাধার]। রাজবংশীয়ের ঠকুরী ও সাধারণ 
ক্ষত্রিয়ের] খস্‌ নামে প্রসিদ্ধ। নেওয়ার জাতি এ দেশের বৈশ্ত; উপনয়ন 
তাহাদের পক্ষে ইচ্ছাধীন। উপনীত হুইলে মহিষ ও কুট মাংস এবং মগ্- 
পান বর্ন করিতে হুয়। কামী নামক জাতি বৈশ্য হইলেও কোন অপরাধে 
রাজ। কর্তৃক অস্থাজ শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে। শৃত্রের মধ্যে জল আচরণীয় ও 
যাজ্য এবং তাহার অন্যথায় দুইটী শ্রেণী আছে; গুরঙ্গ, মগর, সোগার, পহারি, 
হাযু ও কমার! বা দাসজাতি যাজ্য ও আচরণীয় শৃত্র । কামি, লার্কি, দময়ী, 
বাদী ও গাদী অনাচরপীয় ও অধাজা বা অস্ত্যতশূত্র। আর এক শ্রেণীর 
লোককে শূদ্র বলিয়! গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগকে আকাজ্ষিত শৃদ্র বল! 
যাইতে পারে । আধ্যাকরণ আকাঙ্কায় এই শ্রেণীকে চতুরণবর্ণের মধো গ্রহণ 
করা হইতেছে। লিঙ্গ ভোটিযা, খামী ও জমিদার ব1 কিরাত্‌ ,এই শ্রেণীর 
অন্বর্গত। ইহারা গো-খাদক, কিন্ত জপ-আচরণীয় ও যাজা। প্রায়শঃ 
স্বজাতীয়ের দ্বারা ইহারা দৈব ও পৈতৃক কার্য করাই থাকে । কেহ কেহ 
বাব্রাঙ্গণ পুরোহিত আহ্বান করে। ব্রাঙ্ষণ জল-আচরণীয় জাতির কন্যায় 
আনক্ক হইয়! ঝ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সেই 
উভয় প্রকারের দন্তান ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে গৃহীত 
হইয়া থাকে । অনাচরণীয় জাতিতে ব্রাহ্মণ সন্তান উৎপাদন করিলে যেই 
সত্তান নাতৃজাতি প্রাণ্থ হইবে; ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে না। কিন্ত ক্ষত্রিয় 
আচরণীয় জাতিতে অবৈধসন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান স্বজাতীয় 
মধ্যে গৃহীত হয্স অর্থাৎ ক্রত্রিয়ই হইয়া থাকে) এবং অনাচরণীয় জাতির 
স্্ীতে ক্ষত্রিয়ের সন্তান ছন্মিলে মাতৃজাতি গ্রা্ত হয়। বৈস্ক ও শৃড্র সঘদ্ধেও 
প্রনিষম বর্ভে। গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের মগর জাতীয়! স্ত্রীর গর্ভে জাত 
সন্তান গুরন জাতি প্রাণ্ড হইবে) বিস্ব গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের কামি জাতীয়! 
ভ্রীর গর্ভজাত সন্তান কাষি জাতীয় হইবে, গুরঙ্গ হইতে পারিবে ন1। 
এতাবৎ দেখা যাইতেছে কোন নূতন নামধেয় স্করজাতি নেগালে উৎপরন 
হয়লা। যেসস্তান মাতৃজাতি প্রাণ্ড হয়, সে পিতৃধনের ৰা শ্রান্ধের আঁধ- 
কারী হইতে পারে না। 
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খু শক আরস্ত হইবার পাঁচশত হইতে আটশত বৎমর পূর্বে বলে আর্ধ্য- 
নিবাস আর্ত হুইক্াাছে। তীহারা এখানে আ।সিয় ( যেমন সর্বজ্জ হইয়া থাকে) 
জাতিতেদের নৃতনভাবে বিকাশ আরম্ভ করিলেন। বে সংশুদ্র ও নবশাঞচ 
নামে দুইটা ভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের জাতিভেদের সম্মানের উপর ভন্ত্র শাকে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে দৃষ্ট হয়। তাহাতে তন্ত্রকে বাঙ্জালার উৎপঞ্গ 
বলিয়া অনেকে জ্ঞান করেন। অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহার মুল বেদের স্তার গ্রাচীন। আর্ধ্যগণ ছুর্ব বালস্থান 
হইতে ইন্ত্র, বরুণ গ্রতৃতি পেখতাকে সমতিব্যাহারে আনরনপুর্বক পঞ্চনদ 
এরদ্দেশে অনার্ধ) দ্রাব্ডিগণের জনভ্য গিগপুত্ত। দেখিয়া থাকিবেন। আর্য ও 
অনার্ধ্য মিশ্রিত হইরা৷ এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইণে বৈদিক রুদ্র ও অটবদিক, লিঙ্গ 
একীভূত হইয়া শিংত্ব প্রাপ্ত হছওগ। অপস্তব নহে । বআলেক্জাওারের সহচরগণ 
২০* ছুই শত পুর্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে লিঙ্গ পৃজ। শন করিয়া গিয়াছিলেন। এখন 
কাশীর হইতে কুমারিক| ও আনাম হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত শিব-শক্কির আরাধনা- 
কারা তান্ত্রিক দৃষ্ট হইস়্া থাকে । ৭** সাত শত খুষ্টাবে রচিত মালতীমাধকে 
অধোরঘন্টিক কাপাপিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬** ছয় পত খৃষ্টান 
বৌদ্ধ মত স্ত্ের দ্বারা জর্জরিত অবস্থা! হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করে। দশ 
শত থৃষ্টা্ে তিব্রতীয়েরা তন্ত্রের প্রত উপেক্ষ। প্রদর্শন করিতে থাকেন। 
ভারতে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমত এক্রিত হওয়ায়, বেদাচারীগণের নিকট বৌদ্ধ- 
গণকে দ্বার করিম তুলে। তান্ত্রিক বামাচার পৈশাচিক 'নার্ধ্যতাৰ অন্ধপি 
রক্ষা করিতেছে । বামাচার লংস্কৃত হই! দক্ষিণাচারে পরিণত হইয়। আর্ধ্য- 
ভাব প্রাপ্ত হইক়াছে। বাঙ্গালী শূদ্র তক্গেন দ্বার বিশেষ উপরুতত। নেপাল, 
তিব্বত ও চীনে যে বৌদ্ধমত প্রচালত, তাহার নাম মছাযান। মিংহুল, ব্রহ্ম, 
ও জাপানের শৌদ্ধমত আত্ম। ও ঈশ্বর বর্জিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতে তাহাকে যেমন 
হীনযান বলিয়া থাকে, তদ্রুপ বামাচারীগণ আপনাদিগকে বীর ও দক্ষিণা- 
চারীকে পণ্ড বলিয়া! পরিচিত করিতে কুটি করেন ন1। বীরাঢার কখন 
কাহাকেও নিষ্ঠাবান করিতে পারে না; অতএব পদ্াচারীরাই ক্রিয়ালোপ- 
প্রযুক্ত শৃত্রব-প্রাপত বাঙ্গালী সম'জঞ্ষে সদাচারী হইতে শিক্ষণ দিয়াছে। 

খোদ ককালে লাধারণ আর্ধাগণ বিশ বা বৈশ্ত নামে খ্যাত ছিলেন। ধৈদ্বে- 


৩৮ বঙ্গীয় তাঙ্বলী বৈশ্য । 


শিক আধিপতোর বর্তধান কালে তদ্রপ জনসাধারণ শূত্র নামে বিখ্যাত / 
অনেকে মনে করেন, শূদ্র বলিতে কেবল কৃষ্ণকার দ্রাখিড় অনার্ধ্যকে বুঝায়, 
কিন্তু কেবল তাহারাই শূত্র নহে। শূত্র অনেক প্রকার । এখন বৈদিক কাজের 
স্থায় কেবল ভাব ও বর্ণগত প্রভেদ নাই, স্থানীয় সম্প্রদদায়গত, ব্যবসান্নগত 
সমাজগত, ও বংশগত নানা ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। শুদ্রতত আলোচন! 
করিয়া সাত প্রকার শৃদ্রের সংবাদ পাওয়া খিগ্াছে। ১ম-আদি বিভাগাম্গ- 
যায়ী গুণকম্ম্শালী অথাৎ উপধুক্ত স্বভাব ও ক্রিলা্িত,পূর্বতন শূদ্র ) যথা-_ 
কাহার । ২য়__আযাকরণে গৃহীত আদিম অধিবাসী কুষ্চকায় দ্রাবিড় 
যথা-_চওাল। ওক--আবাকরণে গৃহীত নেপালী ও আনামী গ্রন্ৃতি গৌরকার 
মঙ্গোলীয়, যখ।--গুরঙ্গ প্রভৃতি । ( ৪র্থ_গাতিহ হেতুক বা ক্রিয়ালো পপ্রযুক্ত 
বৃষলত্ব প্রান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত ; যখা__কায়স্থ গ্রভৃতি। ৫ম-পিতৃত্যন্ত 
ও জারজ ;যথা__রামজনী। ৩ দুধিত বৃত্তিজীবী বা অন্তাজ ১ যথা-_চর্্ম 
কার। ৭ম-_াহাকে অন্তবর্ণে স্থান দিতে পার। যায় না,এমন অতিরিক্ত জাতি ্ 
যথ1__ভূটিয়া। শারীরিক লঙ্গণাহুসারে বদেশীয় শৃদ্র নাষে খ্যাত উচ্চ শ্রেণীর 
জাতিগুলি ড্রাবিড় অপেক্ষা আর সহিত অধিক ঘনিষ্ট। বেদে অনধিকারী 
হুইস়্। ইহার! দ্বিপজাতির সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছিল। তন্ত্র ইহা্িগকে উচ্চাপন 
দিয়াছে। ক্রাঙ্গণ শূত্র সকলকেই তত্র এক দেবতা, এক মন্ত্র ও এক গুরুর 
শিষ্য করিয়। দিণ। বৈপিক সাবিত্রী প্রাপ্ত না হইলেও শৃত্রেরা তান্ত্রিক গায়ত্রী 
প্রাপ্ত হইল। ব্রাঙ্গণেক পক্ষেও তান্ত্রিক গা্ত্ী না হইলে চলো ন1। শুদ্রের 
ক্রিয়া, কলাপ, আচার, ব্যবহার ব্রাঙ্গণের পদ্ধতি অন্সরণ করিল। উত্তর 
ভারতের শৃদ্র ও পূর্ব ভারতের শূৃড্রু এখন আর এক নছে। আচার গুণে বিভিন্ন 
হুইয়! পড়িয়াছে। তাহারা নার কআপনাদিগকে বেদে অনধিকারী জ্ঞান 
করিতে পারে না। উচ্চকণ্ঠে বৃহ্ন্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১*ম অধ্যায়ে 
কহিতেছে।_-“অস্মাকম্‌ বৈদিকং স্মার্তং তথাগমিক মে বচ।” তান্ত্রিকগণ বেদ 
অপেক্ষা আগম নিগম ও যামলকে কোণ গ্রকারে নিকৃষ্ট জান করেন না। 
বঙগদেশীয় শৃদ্রের মধ্যে শৃদ্র অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট বর্ণের লোক আছে, সংশূত্র 
ঝলিয়৷ একটি শ্রেণী থাকায় তাহা প্রমাণিত হুইতেছে। ্রত্রিয় ও বৈশ্যেরা 
সংশৃ্রর মধো কি কারণে পতিত হইক্সাছেন, কল্পন] ভিন্ন তাছার হেতু নির্ণন 
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ক্ষবিবার অন্য কোঁন উপাথ দৃষ্ট হয় না। হইতে পারে, আর্ধা সসাজে অনার্ঘ্য- 
জাতি অধিকপরিমাপে প্রবেশ লা করায়, এক্ষণে শৃত্রের সংখ্য। অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়) কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যখন বৈস্তের ভাগ অধিক 
হওয়া উচিত ছিল, একেবারে তাহার লোপ সন্তবপর নহে। অতএব টৈশ্ট 
জাতি দে শূদ্রের মধ্যে গণা হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে বৌদ্ধ 
ধর্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোককে অনুগত কথিয়াছে, তাহার উৎগভ্ি-স্থান 
পুর্বভারতে | দেই ধর্ম প্র স্থানে যে অত্তান্ত প্রযার বৃদ্ধি করিয়াছিল, এমন 
বোধ হয় ন|কি? এক্ষণে বৌদ্ধ কীর্তির ধ্বংনাবশেষের মধো বহু বণিকের 
নাম দৃষ্ট হয়। বণিকপ্রে্ঠ গৈনেরাও বৌদ্ধ হইতে পৌরাণিক আচারী হইয়া 
পাড়াইয়াছে। বঙগদেশীয় বৈশ্তেরা বৌদ্ধমত গ্রহণ করায় ক্রিয়ালোণ ঘাটগ্লাছিল। 
সেই গাতিতব-নিবন্ধন আর পূর্ব বর্ণে উন্নীত হইতে পারে নাই_এমন 
অনুমান করিবার হেতু আছে। 

সংশৃদ্ধের মধো নবশাখ আর একটি অনাপ্তর ভেদ। ১৫১৭ খৃষ্টান 
'আননভট্ট বল্লাণচরিত গ্রন্থে বললাল বেনের সময়ের প্রচলিত জান্ি-কথান্ 
লিখিয়াছেন ;-- 


“গোপমালী চ তান্বুলি কাংসার তন্ত্রি শাংখিকাঃ। 

কুলালঃ কম্মকারশ্চ নাপিতে। নবশায়কাঃ ॥ 

তৈলিকো। গাদ্ধিকো বৈগ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ। 

সচ্ছুদ্রানান্ত সর্বেবষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ ॥৮ 

লোকাচার অস্তাপি প্রায় তদ্রপ দষ্ট *হইয়া থাকে । গুণ কর্মানুসান়ে 
অর্থাৎ প্রকুত্ত পক্ষে নাপিত ও কায়স্থ ভিন্ন উপরোক্ত জাতি গুলি নৈশ্ত বর্ণের 
বিতিন্ শাখা । গোপ, লাণী, তাগ্গলী, কীধারি, ভন্তবায়, শঙ্ঘকার, কুস্তকার, 
কর্মকার, তৈলি, গন্ধবণিক ও টবগ্য্জাতির মধো টৈগ্গণ যে টৈশ্ত, তাহা নিজ 
ক্ষমতাক্স প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেঞস্লে সাধারণে স্বীকারও করিয়! 
থাকেন। লৎগোঁপেরা কহেন, ব্র্মবৈবর্ড পুরাণে লিখিত আছে, ভ্রীরষ্ের 
পিতা গোপ, সুতরাং বৈশ্য ছিলেন, অতএব সংগোপগণ বৈশ্ব। তত্তবায়- 
হ্রাত'ণ কহেন, অন্থুতে লিখিত আছে, বন্ত্রঝয়ূন বৈশ্যোক ধর্দ, অতএব তাহারা 


৪০ বঙ্গীয় তাঙ্ুলী বৈশ্ব। 


বৈশ্ত । গন্ধনণিকগণ কহেন, তাহাদের নামের সহিত যখন হণিক শজ বিস্যঘান, 
তখন তাহারা মবশাই বৈশ্য। এই প্রকার যুক্তিবলে বৈশ্যত্ব প্রমাণিত কর 
নকলের পক্ষে সুবিধাজনক নছে। পুর্ব হইতে বল! হইতেছে, মূল একেবারে 
ধ্বংস হয় না। যে মূল অবল্বনে বর্ণভের স্থাপন সরা হই্লাছিল, নানা পরিবর্তন 
রূপ আনর্তের মধ্যে পতিত হুইয়াও অপ্যালি তাহা স্দীব আছে। কে কোন্‌ 
বর্ণের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন, তাহার সামাজিক সম্মান ও আচ|রের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্থিীক্ৃত হইবে। ৭ কর্ম অর্থে শ্বভাব ও ক্রিদ্লা বল! 
হইয়াছে। আচার ও জীবিক] ক্রিগার অন্তর্গত। অপ্চার ও জীবিকা 
দেখিয়া হিন্দুপমাজে জাতি-_বিশেষের দন্মানের তারতম্য হয়। যেঞ্জাতিগুনি 
সাধারণ শূড্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈশা বৃত্তিধারী, তাহারাই বৈশ্য । তাহাদের 
বৈশ্যত্ব নির্ণয়ের অন্ত কোন গ্রকার কৌশণ অবলদ্দন করিবার আবশ্যক নাই। 
তাহাদের গুণকর্্ম ্বতঃপিত্বতাবে সেই জাতিগুলিকে বৈশা করিয়া রাবি- 
ক্লাছে। তাহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
অগ্রসর হওয়াই কর্তধা। বর্ণ বংশগত হুইবার পুর্বে যে ভাবে ছিল, এক্ষণে 
তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই; এবং মেই ভাধটি মালেক অতীব কল্যাণকর 
ও বৈজ্ঞানিক। অতএব বঙ্গে গুণকর্্দাুযারে বৈশ্য নির্ণম করা উচিত। 
বৈশ্যের নকণ ক্রিয়াকলাপ নবশাখের মধো অনেকের বিছ্বমান নাই। বে 
গুলির অভাব আছে, পূরণ করিয়া] লইতে হইবে । তক্জন্ ধর্পা্র-ব্যবসাযী 
ব্রাহ্গণ পণ্ডিতের নিকট বাবদ্থা লইর। আনুষ্ঠানিক টৈশ্য হইতে হইবে । নিম্ব- 
লিখিত ব্যবস্থা-পত্রে স্বরগাঁর মহামহোগাধ্যায় সধুসথদন স্মৃতির স্বাক্ষর করিতে 
সন্বত ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, ইহা অশান্রী় হে, স্থৃতিশান্ত্-ব্যবলারী 
সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন, কিন্ত কেবল স্বাক্ষর করাইয়া কোন 
লাভ নাই। যে জাতি বৈশ্যের সকল ক্রিয়া কলাপ গ্রহণ কক্ধিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহার। অগ্রে কর্তব্য পালনের জন্য সমগ্রজাতি একমত হউন-__ নতুবা কতিপন্ব 
ব্যক্তি অগ্রসর হইলে সষাজে বিশৃঙ্ঘল! উপস্থিত হইবে । 


সঙ্কস্পিত ব্যবস্থা । 


পরমপুজনীয়াশেষশাস্তরাধাপক- 
মহাশয়গণ সমীপেষু। 


শ্রশ্ন 2 

সংশূদ্রগণ, খণ ও কর্ম অনুযারে বৈশ্যত্বলাত ও বৈশ্যের ন্যায় আশোৌচ- 
গ্রহণ এবং অন্তান্য কর্ম করিতে পারেন কি না? ধর্মশ।্তান্থলারে এই বিবয়ের 
ব্বস্থ প্রদান করুন। * ্ 


আস্তে ভ্বরং__ 

বৈশ্ন্বব্যাপ্যং বৈশ্য-গুণ-কর্দী, অতোবৈশ্যা-গুণ-কন্ম্- 
ভ্যাং ইদাশীমপি বঙ্গদেশীয়াঃ প্রায়ঃ সৎশুদ্রাঃ 
নৈশ্ঠত্বং প্রাপ্তমর্ত্তি। যথাশাস্তরমাচরদ্ভি-দ্বিজ- 
শুক্রযাকারিতিঃ শুছ্রগু পকম্মানুসারেণ বৈশ্যসমান 
ধন্মতয়া জননমরণাদৌ মন্থাদিশান্ত্রতো বৈশ্যবৎ 
পঞ্চদশদিনাশোচং গ্রহণীয়ং, এবমন্যানি চ কন্মীণি 
তদদনুষ্টেফানীতি সভাং মতং | 
গুণ-কন্মানুসারেণ বৈশ্যত্বং ইত্যন্ত প্রমাণং শ্রীমস্তঙ্গ- 
বদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে অজ্ঞুনং প্রতি ভগবদ্‌- 
বাক্যং_ ্ 

পচাতুর্বপ্যং ময় সথন্টং গুণকম্্মীবিভাগশঃ1৮ 

কেবলকন্্রণাঁপি অেষ্ঠস্বাগকৃষত্বং গতাঃ 

অত্র প্রমাণং মহাভারতে__ 

পকন্মণা বর্ণতাঁং গত।:1৮ 


্ 


৪২ 


বঙ্গীয় তান্বুলী বৈশ্থা। 


অন্রাপি-গুণ-কণ্মভ্যাং উচ্চৈত্্ব নীচৈস্তং প্রীপ্তা- 
শ্চস্বারোবর্ণাঃ। যথা মন্ু-সংহিতায়া দশমাধ্যায়ে 
ভগবান্‌ মনুরাহ__ 

“শৃদ্রোত্রাঙ্গণতামেতি ত্রাক্মণশ্চৈতি শৃদ্রতাং। 

ক্ষত্রিয়াঁভ্জাতমেবন্ত বিদ্যাদ্বৈশ্যান্তখৈবচ ॥” ইত্যাদি। 
ইদানীং সৎশুদ্রাণাং কর্তব্য-নির্ণয়ো। মনুসংহিতায়াঃ 
পঞ্চনাধ্যাে তেনৈবোক্তত 

*শৃঙ্ছাণাং মাসিকং কাধ্যং বপনং ন্যায়ৰর্তিনাং। 

বৈশ্যবচ্ছেচিক্শ্চ দ্বিজো চ্ছ্টন্ত ভোঁজনং |” 
স্মার্ভমহামছোপাধ্যায়-রঘুনন্দ নভট্রচা ধৈ্যরেতদ্বচন- 
স্থিত'চ”কারেণ (অর্থাৎ বৈশ্যবহু শৌচ-কলম্চেতি 
চকারেণ ) বথা-শাস্ত্বব্যবহারিণাং দ্বিজ-শুঙদকানাং 
শুদ্রাণাং'বৈশ্যসাকল্য ধন্মোব্যবস্থিতঃ | 
যথা শুদ্ধিতত্বে_ 

পচকারাদৈশ্য-ধর্্মাতি-দেশেন 1৮ 

যথা উদ্ধাহতন্বে চ-_ 

শ্চকার সযুচ্চিতগোত্রেইপি বৈশ্যধশ্মীতিদেশ1ৎ ॥৮ 

ইদানীং বিশাং ধর্ধে! নিন্ধপ্যতে | 

মন্মধাইতায়াঃ প্রথমাধ্যায়ে যথা_ 

পপশুনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধায়নমেব | 

বণিক্‌ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্ত কাঘমেবচ ॥৮ 
ইজ্ছা! বজনমিত্যর্থঃ | 
অব্রাধ্যয়নশবেন পুরাণতন্ত্রপঠনার্ঘোপি গৃছ্থাতে । 


উপক্রমণিক। |. 


ততশ্চ ইদানীমপি বঙ্গ-দেশীয়ানাং প্রায়ঃ সহশুদ্রাণাং 
এষঃ মনুসংহিতায্'ঃ প্রথমোধ্যাযোক্ত ধর্দোদৃশ্যতে 1 
যথাবিধি আচরণশীলানাং ত্রাঙ্মণাদিশুতীঘকাণাং 
শৃদ্রাণাঁং স্বজ্জাতিত উত্তমবরণত্বং প্রাপ্পোতি | অত্র 
প্রমাপং মানবে নবমাধ্যায়ে__ 
দশ চিরুৎকুষ্ট শুআবুর্যছুবাগমহন্বতঃ | 
ত্রাহ্মণাগ্যাশযোনিত্যমবৎকৃষ্টাং জাতিমঞ্সতে ॥৮ 
শুচিরিতি। বাগ্াভ্যন্তরশোঁচোপেতঃ স্বজাত্যপে- 
ক্যা উতকৃউদ্বিজাতি-পরিচরণশীলোহপরুষভাষী 
নিরহঙ্কার?, প্রাধান্যেন ত্রাক্গণাশ্রয়ঃ তদতাঁবে 
ক্ষত্রিয়-বৈশ্া শ্রয়োইপিস্বজাতিত উৎকৃষ্টাং জাঁভিং 
প্রাপ্মোতি ইতি কুলুকভট্টেন ব্যাখ্যাতং । 
ঘহ তু শুদ্ধি তত্বেভিহিতং__ 
দেশানুশিষ্উং কুলংন্মমগ্র্যং 
স্বগোত্রধন্মং ন ছি সন্ত্যজেচ্চ |” 
তৎমঙ্গত্যনুসারেণ সাসপ্তস্যং বিধাতব্যং | 
বক্ষ্যমাণ-মৎস্যপুরাশীয় শাতাতপবচনাঁৎ যথা__ 
পদেশং কালং তথাত্রানং ড্ব্যং ভব্য-প্রয়োজনং | 
উপপতিমবস্থাঞ্চ জঞাত্বাশৌচং প্রকল্পয়েৎ ॥৮ 
যৎ্ তু শুদ্ধিতত্বে 
পশনকৈস্ত ক্রিযালোপাদিমাঃ কষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বুষলত্বং গতা লোকে ব্রাক্মণাদর্শনেন চ ॥ 
এবঞ্কক্রিফ়ালোপাধৈশ্যানাঁমপি তথা ।” 


৪৩ 


৪৪ বঙ্গীয় তাহুলী বৈশ্যা। 


তৎকলেনিন্দাপরং। ন ভু শুচিরিভ্যাদি মনুবচন- 
স্থম্ত এতাদৃশগুণযুক্তত্ত সংশৃদ্রন্ত বৈশ্যস্থাভাবপরং | 
ভিথিতত্বে_ 

বিগ্রা শুদ্রসমাচারাঃ সন্তিপর্ধ্ব কলো যুগে । 
ইতি মতস্যপুরাণীক্ববচনং যদ্বৎকলেনিন্দাবোধকং তদ্ছৎ 
শনকৈত্তিতি জনুমেযং ধর্মশিভি: | 

যৎ তু মিতাক্ষরায়াং 

শ্অন্বর্গ্যং লৌকবিস্বিষ্টং ধর্্রমপ্যাচর়েশ তু।” 
তৎ শুচিরিত্যাদিবচনন্থস্ত উৎকৃষ্টাং জাতি-ন্স্তে 
ইতি ন্যায়বঞ্তিশূদ্রাণাং লোকাচার-বিরুদ্ধমাগ্লা | 

“তখৈৰ লৌকিকং ৰাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজে 
ইতি শ্রয়োগপারিজাত ধৃতস্ৃতি বচনাৎ স্মৃতি-বাক্য- 
লৌকিক-বাক্যযোর্বিরোধে স্মৃতিবাক্যং গ্রাং। 
এবমন্যেষাং বিরুদ্ধবচনানাং লামপ্রস্তার্ঘং ব্যাখ্যাতব্যং 


বুধৈঃ। 


[ অনুবাদ |__বৈশা-গু৭ ও কণ্ধম বৈশ্ত্বকে আশ্রয় করে। অতএব 


% 


ইৈশ্যের গুণাশ্রয় ও বর্্ানুষ্ঠান 'কনাতে ইদানীস্তন কালেও বঙগদেশীয় প্রায় 
সমস্ত লৎ শূদ্রই নৈশ্যত্ব লাভ করিতে পাবেন। যথাশান্ত্র আচরণ করত 
ছিজ-গুত্রাকারী শৃত্রগণ গুণ ও বর্ম্ানুসারে বৈশ্যতুল্য ধর্ঘমহেতু জনন ও 
মরণাদি স্থলে মনু, প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত পঞ্চদশ দিন জশৌচ গ্রহণ এবং 
বৈশোর তায় কর্থ সকল করিতে পারেন, ইহাই পগ্ডতদিগের মত। 

এ বিষে এরম ভগবদ্ণীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অঙ্জুনের প্রতি ভগবানের 
উক্তিই প্রনাপ। ভগবান্‌ স্বয়ংই বলিয়াছেন, আমি গুণ ও কর্্াহুলারে চতুববর্ণ 
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( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূত্র জাতির ) সৃষ্টি করিয়াছি। মহাভারতের 
অন্তত মোক্ষ-ধর্শ পর্বাধ্যায়েও কথিত হইয়াছে যেত_কেবণ কর্ম ছ্ারাও বর্ণত 
( অর্থাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদত্ব ) লাভ হয় 

্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুষটয স্ব স্ব গুণ ও বর্ম অন্গপারেই শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরুষ্টত্ব লাভ 
করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ মন্নংছিতার দশম অধ্যায়েও আছে। মনু 
বলিয়াছেন, গুণ ও বর্ম অন্ুলারে শূত্রগণ ত্রান্মণত্ব লাভ করে, ব্রান্মগগণও 
শৃত্রত্ব লাভ করে ॥ ক্ষত্রিয় সমস্ত শূদ্রত্ব লাভ কগিতে গারে ) শূদ্রও ক্ষত্রিয়ের 
ধর্ম আশ্রয় করিতে পারে এবং বৈশ্য সমূহ শুদ্রতদ প্রাপ্ত হয়ঃ শৃত্রগণও 
বৈশ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

শুদ্দিতত্বে ও উদ্ধাছততে মহাসহোপাধ্যায় ম্মা্ রখুনন্দন ভট্টাচাধ্য বলিয়া- 
ছেন)_ মন্গুগংহিতার ৫ অধ্যায়ে সশৃদ্রের কর্তব্যনির্ণয়গ্রনঙ্গে উক্ত হইয়াছে, 
ত্রাহ্মণগণের সেবাপরায়ণ শুদ্রনমূহ প্রত মানিক কেশাদি মুণ্ডন করিবে এবং 
জননাশৌচে ও মরণাশৌঠে বৈশ্যের যার অশৌচ গুতিপালন করিবে ও ব্রাহ্মণ 
গণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে। এই বটনস্থিত “চ-কার” দ্বার! যথাশান্- 
বাহারী ও দ্বিগ- শক শৃদ্র সম্বন্ধে বৈশ্যের সমস্ত ধর্মই ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

এক্ষণে মন্থনংছিতার প্রথম অধ্যায়ে বৈশ্যদিগের যে ধর্ম নিরূপণ করা 
হুইয়াছে, তাহা ঝলিতেছি। পশুদিগ্নের প্রতিপালন, দান, যন, পুরাণ ও 
তগ্থাদি পাঠ, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিসিভ সুদ গ্রহণ ও 
কৃষিকম্্ম বৈশাদিগের ধর্ম বলিয়া কনিত হইয়াছে । আধুনিক বঙ্গদেশীয় 
আধকাংশ সৎ শৃত্রেই উক্ত ধন্ম বিদ্যমান আছে। 

যথাশাস্্ব্যবহারকারী ব্রা্গণাদির উক্রষক শূদ্র বীর জাতি হইতে উচ্চ 
জাতি প্রাপ্ত হয়েন, এ বিষয়েরও প্রমাণ মন্ধংহিতার নবম অধ্যায়ে দৃষ্ট হই- 
তেছে। কুনুক ভই সেই শ্লোকের ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন, বাহ্‌ এবং অভ্য- 
স্তরে শুচি, ও স্বলাতির অপেক্ষা! উৎরু্ট জাতির শু্রযক, এবং অহঙ্কারশূন্ত ও 
মিষ্টভাষী, প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা ব্রণের প্রাধান্য বশতঃ ব্রাহ্গণাশ্রিত, 
'ভদভাবে ক্ষত্রিয় ও ধৈশ্যের আশ্রিত যে শৃদ্র, সে উক্ত গুণাদি দ্বার সব স্ব জাতি 
হইতে উৎরুষ্ট জাতি প্রাপ্ত হর়। 

ইদানীং বিরুদ্ধ মত অবলগ্ধন করিয়া মীমাংসা মংস্থাপন করিতেছি। শুদ্ধি- 


